i 


বঙ্কিম 
চন্দ 
ও 
ICH 
ক্র 
না' 
ef 





কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃক প্রকাশিত 


১৯৩৯ 








i 
E 
b> neu 1122 
4 ‘untied by the University of Caleutta end Printid by 8. HN, 
oe BA, at ae ‘Press Ltd. 
g 119839 


fe 





1 


পুজ্যপাদ 
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের 
করকমলে-__ 


© 


erat 

Sri কমলা দেবী, এম্‌. এ. “বহ্কিমচত্দ্র ও 
সুরেন্দ্রনাথ” সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন এবং 
তাহার পরিচয় স্বরূপে আমাকে কিছু লিখিতে 
বলিয়াছেন । আমি আনন্দের সহিত তাহার এই 
আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছি । তাহার কারণ এই যে, 
বর্তমান বাংলার এই শ্রেষ্ঠ মনীষিদ্বয়ের জীবন-কথ। 
তিনি যে ভাবে আলোচন! করিয়াছেন, তাহাতে অনেক 
কিছু জানিবার ও শিখিবার আছে। বাঙ্গালীর 
জাতীয়তা-গঠনে যাহার সহায়তা করিয়াছেন, বর্ত্তমান 
বাংলাদেশকে যাহার! হৃদয়ের শোণিত দিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ 
ও উন্সমিত করিয়াছেন, তাহাদের কীন্তিকথা এই, 
ভেদবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার দিনে যতই আলোচিত 
হয়, ততই ভাল । বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বরেন্দ্রনাথ নিজ নিজ 
ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দিবিরহিত ৷ সাহিত্যস্রষ্টা বক্ষিমচন্দ্র 
ও Wer সুরেক্্রনাথ উভয়েরই লক্ষ্য ছিল এক । 
দেশের সংস্কৃতি, দেশের গৌরব, দেশাত্মবোধ ইহাদের 
উভয়েরই কর্মপ্রেরণার একমাত্র উৎস । দেশমাতৃকার 
প্রতি অনুরাগ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে একান্ত অভিক্সহু 
বর্তমান । সুতরাং শ্রস্থকত্র ইহাদের উভয়ের চরিত্র 
" একস্তত্রে গাথিয়া যে অণিহার রচনা করিয়াছেন, তাহা 
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আমাদের বঙ্গজননীর মণিমঞ্জুযায় স্থান লাভ করিবে 
বলিয়া আমি মনে করি । 

নিবন্ধ দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বৰ্ণপদক লাভ 
করিয়াছে, ইহাই খুব বড় কথা নয়। এই নিবন্ধে 
লেখিকা যে অন্সন্ধিংসার পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! 
সৰ্বত্ৰ yas নহে । নিরর্থক Sopra আশ্রয় না লইয়া, 
ঘটনাবলীর বস্তসত্তায় যাহারা আস্থা স্থাপন করেন, 
তাহাদের রচনার মূল্য আছে, এ কথা স্বীকার করিতেই 
হইবে | এই নিবন্ধ ছুইটিতে বস্তুতন্ত্রতার উপর নির্ভর, 
নিবাচনী শক্তির সম্যক ব্যবহার এবং ভাষার সরল 
সাবলীল ছন্দ আছে বলিয়াই পুস্তকখানি মূল্যবান 
হইয়াছে । এরূপ যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় বাংলাভাষার 
সৌষ্ঠব-বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আমি মনে করি। 
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শনি আমাদের মাতৃভানাকে লবকপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিছ। 
গিশ্াছেন তিনি এই হতভাগা দরিজ দেশকে একটি may চিরসম্পদ দান 
করিজাছেন। তিনি স্থায়ী জাতীর Safe একমাত্র am Sere স্থাপন 
afar রিয়াছেন। তিনিই আমাদিগের নিকট বার্থ শোকের মধ্যে 
aren, অবনতির মধ্যে আশা, শান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং ারিঙ্ঞোর peste 
xen ভিরসৌন্পখর ক্ষয় আকর উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন ।" 
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গুড Bfeerhre ও নৈসগিক কারণ পরম্পরায় একটা জাতির 
অস্থাদয়কালে সেই জাতির মধ্যে বহু শক্তিমান্‌ মহাপ্রতিভাশালী 
afea আবিভাবে সমস্ত জাতিটাই সৌভাগোর সমুচ্চ শিখরে 
উন্নীত হয় । রাজ্জী এলিজ্ঞাবেখের যুগে এবং are) ভিক্টোরিয়ার 
যুগে ইৎরেজের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে এইরূপ প্রতিভার 
বান ডাকিয়া যায়। 

ইংরেজী সভাতার সংঘাতে পরাধীন ভারতের পূর্ববপ্রান্তে 
পলিমাটির দেশে বাঙালীজাতির আস্তরলোকে অস্ত:সলিলা 
ফল্গুধারার ন্যায় কূপ একটি গোপন নিঝরের প্রবাহ বহিতে 
থাকে | Sere একদিন অকস্মাৎ উৎসারিত হইয়া সমস্ত বক্ষভূমি 
তখ। ভারততৃমিকে নব-ভাব-বন্যায় প্লাবিত করে । 

Sy ১৮৩৮ SOWA জুন মাসে নব-মন্থস্তরের FSA মঙ্গ 
সাহিত্া-সম্্রাট বক্ষিমচন্ত শুভ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ইহারই কয়েক 
দশক পুর্বে রামমোহনের আবিভাব হয়, এবং এই উনবিংশ 
শতকেই, বক্ষিম-জন্মের কিয়ংকাল পূর্বে ও পরে দেবেন্দ্রনাথ, 
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বিছ্/াসাগর, মধুস্যদন, ভূদেব, রাজনারায়ণ, Saree, কেশবচন্দর, 
দ্বিজেন্দ্রনাথ, মহেজ্্লাল, বিহারীলাল, কালীপ্রসন্ম ( সিংহ ), 
গিরিশচন্দ্র, স্বরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রাসবিহারী, জগদীশ- 
চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, আশুতোষ, 
ACT, শ্র্ষু্চন্দ্র প্রমুখ মহাসন্ব পুরুষশ্রেষ্টের জন্ম হয়। 
ইহারা প্রতোকেই এক-একটি উজ্জল জেযাতিক্ষের প্রভা বিস্তার 
করিয়াছেন । ইহাদের প্রতিভার রশ্মি বঙ্গের, এমন কি 
ভারতের আকাশ-ও অতিক্রম করিয়! পশ্চিমদিগস্তকে-ও উদ্ভাসিত 
করিয়াছে । 

শিক্ষা সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস 
প্রভৃতি জাতীয় সাধনার বিভিন্ন বিভাগ ইহাদের গৌরবময় পুণ্য 
'অবদানে সমুজ্জ্বল । ইহারা দেশকে বহু শতাব্দীর wafer পর 
নব-জীবনের, নব-জাগরণের, নব-যৌবনের আনন্দ-বেগ সঞ্চারণে 
চঞ্চল করিয়া দিয়াছেন। বাঙালী জাতির ইতিহাসে এই উনবিংশ 
শতাব্দী অপুব্ধ গৌরবময়--ইহা অতুলনীয় । 

বন্ধিম-জন্মের শতবর্ষ পরে বর্তমান বর্ষে (৯৯৩৮) নব 
জাতীয়তার wees aft বন্ধিমের জন্ম-শত-বাধিকী উৎসব বঙ্গে ও 
বঙ্গের বাহিরে বহস্থানে সোৎসাহে ও সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে | 
এই উপলক্ষে এই অমর-কীন্তি মহামানবের চরিত-কথা ও জীবনী 
বহু মনীষী, মনন্বী, বিদ্বান ও বিদদ্ক-জন নান! সভামণ্ডপে ও 
সাময়িকপত্রে wart ও সবিস্তারে আলোচনা করিয়া ধন্ 
হইয়াছেন । বন্ধিমচন্দ্ের দৈবী প্রতিভা, দুৰ্লভ মনীষা ও অননত- 
সাধারণ ব্যক্তিত্বের বিবিধ দিকের উপর বহু পত্তিত ও মনীষী 
তাহাদের দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণা, মনন ও নিদিধ্যাসনের 
আলোক সম্পাত করিয়া বঙ্গবাসীকে চিরঞ্চণপাশে আবদ্ধ 
করিয়াছেন | 








সাহিত্য-সআাট বহ্ষিমচন্দ্র 
*এই বহুমুখী ভাম্বর প্রতিভাসম্পন্ত €লাকোতর পুরুষের 
জীবন-সংক্রাস্ত কোন অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার বা VS রহস্যা- 
বরণ উন্মোচন করিয়া কোন নূতন কথা বলিতে কিংবা কোন 
উপেক্ষিত অন্ধকার কোণকে আলোকিত করিতে পারি সে শক্তি 
ও স্পর্ধা নাই । বাংলার বিদ্যাপীঠ এ বৎসর তাহার চির-স্মরণীয় 
প্রথম পুত্র বন্ধিমচন্দ্রের সম্বন্ধে রচনা-প্রতিযোগিতায় তাহার 
কল্যাগণকে আহ্বান করিয়াছেন । তাকাতেই উৎসাহিত হইয়া, 
বক্ষিমের 22 সাহিত্য, তদ্বিযয়ে বহু মনম্বীর আলোচনা এবং 
তাহার জীবনকথা সম্বন্ধে বহু লেখকের রচনা ও সংকলন -গ্রস্থ 
পাঠে চিত্তপটে বস্ষিমচজ্র্ের যে আলেখ্য অক্ষিত হইয়াছে, তাহারই 
একটা অক্ষম ও অস্ফুট প্রকাশে প্রয়াসী হইয়াছি । 
বঙ্কিমচন্দ্র পিতা যাদবচন্দ্র গৌরবর্ণ Adare ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট 
মহিমান্বিত পুরুষ ছিলেন । তিনি ফার্সীভাষায় gies ছিলেন । 
তাহার বুদ্ধিমন্তা, সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা  কশ্দদক্গত] গুণে ইংরেজী 
ভাষায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অভাব সত্বেও তিনি ডেপুটি 
কালেক্টরের উচ্চপদে উন্নীত হল । অ পদ তৎকালে দুর্লভ 
বস্তই fea! বক্ষিম-জননী সম্বন্ধে তদীয় পৌত্র জ্যোতিশ্চ্দ 
লিবিয়াছেন, “তাহার বদনে যা’কিছু দেখিয়াছি, সমন্তই পবিত্র ।” 
শচীশবাৰুর বঙ্ষিম-ভীবনীতে উদ্ধত যাদবচক্জের কআত্মজীবনী 
পাঠে বিস্ময় জন্মে । স্বল্প পরিসরে তাহার দীর্ঘ জীবনের প্রধান 
ঘটনাগুলি অতি প্রাঞ্জল সংক্ষিপ্ত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্ত 
তাহাতে তাহার স্বভাবের ঝ্রজুতা, অস্তরের শুভ্র শুচিতা এবং 
সহজ অনাড়ঙ্কর জীবন-যাপলের একটি মনোজ্ঞ চিত্র ফুটিয়। 
উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র পিতার দৈহিক chat, মানসিক শক্তি, 
স্বভাবের WES) এবং SHS উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত হন। 
এই সকলের সমবায় এবং সর্ধবোপরি প্রতিভার দীপ্তি তাহাকে এক 
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siete afew করিয়াছিল ॥ বক্ষিমচক্দ্রের স্বগী- 
রোহণের পর তদীয় স্মতিতর্পণ সভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাহার 
ভক্ষিপুষ্পাঞজলি নিবেদন করিতে গিয়া, যেদিন তিনি বক্ষিমকে 
প্রথম দর্শন করেন সেদিনের স্মতি সম্বন্ধে বলেন, “সেদিন সেখানে 
(এক মিলন সভায় ) আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের 
সমাগম হইয়াছিল ॥ সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি জু দীর্ঘকায় 
উজ্জ্লকৌতুক-প্রফুলসুখ owed) cols পুরুষ চাপকান-পরিহিত 
বক্ষের উপর ছুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাড়াইয়াছিলেন। দেখিবা 
মাত্রই যেন তাহাকে সকলের হইতে ASA এবং আত্মসমা হিত 
বলিয়। বোধ হইল । আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন 
একাকী একজন ৷” ন্দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথ তাহার জীবন- 
স্মতিতে বক্ষিম প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “সেই শৌরকান্তি দীর্ঘকায় 
পুরুষের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে* * * 
এতলোকের মধ্যে কেবলমাত্র, তিনি কে, ইহাই জানিবার জন্য 
প্রশ্ন করিয়াছিলাম। * * * বঙ্কিমবাবুর খড়গনাসায়, 
তাহার চাপা ঠোটে, তাহার Se দৃষ্টিতে ভারি একট। প্রবলতার 
লক্ষণ ছিল।* * * তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক 
হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাহার গা-ঘে যাঘে যি 
ছিল না, এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশী করিয়া আমার চোখে 
ঠেকিয়াছিল। * * * তাহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য 
রাজতিলক পরানো ছিল।” কবিবর নবীনচন্দ্র যেদিন প্রথম 
বক্ষিম-দর্শনে কাটালপাড়ায় তাহার গৃহে গমন করেন, সেদিন 
তাহার ইৈঠকখানায় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন ॥ কিন্ত লবীনচন্দর 
নঅদৃষ্টপূর্বব বন্ধিমকে সেই কক্ষে উপস্থিত বহু বাক্তির মধো 
অনায়াসেই চিনিয়া লইলেন, এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর 
করিলেন, “শিকারী বিড়ালের গোফেই প্রমাণ ৷" এই দৃরকালের 


ভি 
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ব্যবধানে বকঞ্ষিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট ধারণা করিতে না 
পারিলেঞ্ এই সকল বর্ণনা হইতে একটা চিত্র কল্পনা করা যাইতে 
পারে । 

বাল্যকাল হইতেই বক্ষিমচন্দ্রের অতিশয় প্রপর মেধা ও Sle 
বুক্ষির পরিচয় পাওয়া ata তিনি যে পাচ বৎসর বয়সে 
একদিনেই বাংল! বর্ণমাল! শিশিয়া ফেলেন ইহ! সৰ্ব্বজন বিদিত । 
যখন বন্ধিমচন্দ্রের শিক্ষা আরম হয় তখন "আমাদের বিশ্ববিস্তালয় 
স্থাপিত হয় নাই ॥ তখন জুনিয়ার Miers বৃত্তি পরীক্ষা ছিল। 
কাটালপাড়ায় অল্পদিন এবং মেদিনীপুরে কিছুদিন শিক্ষালাভের 
পর হুগলী কলেজে তাহার শিক্ষা চলিতে থাকে ॥ হুগলী- 
কাটালপাড়া গঙ্গার এপার-ওপার ॥ তিনি বাড়ী হইতে কলেছে 
যাতায়াত করিতেন । প্রথর Tawa বক্ষিমচন্দ্র অতাল্লকাল 
মধ্যেই তাহার শ্রেণীর নিদ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক সমাধা! করিয়! উচ্চতর 
মানের পাঠাপুস্তকও আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন এবং প্রায়শই 
তাহাকে এক সঙ্গে দুই শ্রেণী উপরে উঠাইয়া দিতে হইত । 
তাহার তীব্র জ্ঞান-পিপাসা তাহার নিদ্দিষ্ট পাঠাপুস্তকেই সীমাবদ্ধ 
ছিল al) কলেজ গ্রন্থাগারের প্রায় সকল পুস্তকই কিনি ve 
সহকারে অধ্যয়ন করিয়া শেষ করেন ॥ এই সময়েই ( ১৮৫৩-৫৬ ) 
তিনি তাহার স্বগ্রামবাসী পত্ডিত শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের নিকট 
সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতে থাকেন । 
অধ্যয়নেই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইতেন_-উহথা 
তাহার ব্যসন ছিল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। 2: 
১৮৫৭ সালে তিনি হুগলী sears হইতে সীনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় 
শীগস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন॥ ত্তাহার পিতৃদ্দেব তখন 
wh হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাটালপাড়ায় বাস করিতে 
খাকেন। ঠিক এমনই mara সিপাহী বিজ্রোহের আগুন বলিয়া 
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উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কলিকাতায় বাসা করিয়। থাকিয়া 
প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। নগরের 
প্রায় সকলেই দারুণ উদ্বেগে ভীত-ভীত ভাবে দিন যাপন 
করিতেছে । বক্ছিমচজ্্ কিন্ত নিবাত fest দীপশিখার ন্যায় 
চঞ্চল, এবং নিয়মিতভাবে আইনের ক্লাসে উপস্থিত হইতেছেন | 
এই সময়ে (খ্ৰীষ্টীয় ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী) বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি এনট্রেন্স্‌ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে 
Bat হন; এবং BA অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া কয়েক মাস 
পরেই বি, এ, পরীক্ষা দিয়! তাহাতেও উত্তীর্ণ হন। অতি অল্প 
সময়ে বি, এর পাঠ্যগ্রস্থগুলি আয়ত্ত করিয়া সেই একান্ত 
অপরিচিত প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়। অতিশয় মেধাবী ছাত্রের 
পক্ষেও অসাধ্যপ্রায়। few afeass তাহার নিজের জ্ঞান ও 
শক্কি সন্বন্ধে সচেতন ও প্রতায়শীল ছিলেন বলিয়াই এরূপ দুঃসাহস 
করিয়াছিলেন । 

তখনকার দিনে এদেশের Fees ব্যাক্তিদের জীবিকাঞ্জনের 
পথ একালের তুলনায় আর অধিক সঙ্ধীর্ণ ছিল। বঙ্িম সম্পন্ন 
পিতার পুত্র হইলেও ধনি-সম্তান ছিলেন al, স্থতরাং জীবিকা- 
সংগ্রহের প্রয়োজন তাহার ছিল। এখন এদেশে সাহিতাসেবার 
ছারা জীবিকা সংগ্রহ কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইয়াছে ॥ কিন্ত উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশে তেমন অবস্থা আসে নাই যে বন্ধিমচন্দ 
সাহিত্যসেবাকেই জীবনোপায়রূপে অবলম্বন করেন। উহা তখন 
কল্পনাতীত ছিল। শরৎচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী কথা- 
সাহিত্যিকের পক্ষেও আজ সাহিত্য-সেবাকেই উপজীব্য করা 
সম্ভবপর হইত না যদি বক্ধিমচন্্র ভগীরথের মত বঙ্গভাষযার খাতে 
সাহিত্য-স্বরধুনী প্রবাহিত না করাইতেন ॥ স্বতরাং বন্ধিমচন্্রকে 
জীবিকার জন্য সরকারের চাকুরি গ্রহণ করিতে হইল । বি, এ, 


© 
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পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার 'অনতিকাল পরেই ( ২৩শে 
আগষ্ট, ১৮৫৮) তিনি ডেপুটি ন্যাজিক্টেট নিযুক্ত হইলেল। 
বঞ্ধিমের on ars প্রতিভাশালী ব্যক্তিগপকেও যে জীবিকা- 
সংগ্রহে জীবনের শেষ্ঠ অংশের অতি মূল্যবান সময় ও শক্তির 
অপবায় করিতে হয় ইহা মানবজাতির দুর্ভাগ্য । এই শ্রেণীর 
মহামানবের আবির্ভাব সর্বদাই হয় না । বহু শতাব্দীর ব্যবধানে 
এমন দুই একজনকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সকল 
শক্তি ও সময় দেব-দত্ত প্রতিভার স্ফ,রণে যখোচিতভাবে নিয়োজিত 
হইতে পারিলে মানব সভ্যতা অধিকতর অধ্যাত্ম সম্পদে সমৃদ্ধ 
হইতে পারিত বলিয়াই মনে হয় । 

বঞ্ধিমচন্দ্র হুগলী কলেজে অধ্যয়ন কালে বালক বয়সেই 
কবিতা লিখিতে এবং “গুপ্তকবি' ঈশ্বরচক্ররের ‘সংবাদ প্রভাকরে" 
প্রথম কবিতা প্রকাশ করিতে ( ১৮৫২ ) আরম্ভ করেন। তিনি 
গুপ্ত কবির নিকট প্রচুর উৎসাহ লাভ করেন ॥ ইহার পর তিনি 
১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘ললিতা । পুরাকালিক গল্প । তথা মানস।" 
নামে একটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহার রচনাকাল 
১৮৫৩ শ্রী: অ:। এগুলি বক্ষিমের কিশোর বয়সের রচন। । 
বৈষ্ণব পদ-কণ্তাদের রুূপায্ বাংলার কাব্য-সাহিত্য অপেক্ষাকৃত 
সম্বন্ধ হইলেও গদ্য-সাহিত্য তখনও অতি দরিদ্র । বিদ্যাসাগর, 
প্যারীচাদ, কালীপ্রসঙ্গ তখনও তাহাদের পুষ্পপাত্র সাজাইয়া 
বঙ্গ-বাণীর উটজ প্রাঙ্গণে পুজারভ্ডের আয়োজন মাত্র করিতেছেন। 
দেশের পুরাতন বিদ্যা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারী, ধারক ও বাহক 
'আচাধ্য-অধ্যাপকবুন্দের Sate! উপেক্ষিতা বঙ্গভাষা গছ 
সাহিত্যে সাতিশয় দীনা । রাজা রামমোহন রায়, রামরাম বহু, 
agen বিগ্যালক্কার প্রভৃতি ছই-চারিজ্দন সুধী অল্প-স্বল্প রচনার 
দ্বারা বাংলা গদ্যের পুষ্টি সাধনে সচেষ্ট হুইদ্বাছেন। উহাকে 
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বাংলা গদ্ধের উষাকালীন স্ব কাকলী বলা যায় । সাহিতা- 
ক্ষেত্রে বন্ধিমচন্দ্রের আবির্ভাবের water পুণ্যক্লোক বিদ্যাসাগর 
তাহার aes প্রতিভা ও অরুত্রিম দেশান্রাগে অন্তপ্রাণিত 
হইয়া শ্রেষ্ট সংস্কৃত নাটকের কথা-অবলম্বনে উদাত্ত গম্ভীর অথচ 
সরস প্রাঞ্জল ভাষায় ‘শকুন্তলা’, “সীতার বনবাস’ agie গ্রন্থ 
Wal করিলেন। ইহাতে বঙ্গভাষার অন্তনিহিত শক্তি এবং 
প্রসাদগুণ প্রকাশিত হইল । পরে প্যারীচাদ মিত্র ও কালী প্রসন্ন 
সিংহ যথাক্রমে ‘আলালের ঘের gata’ ও “হুতোম প্যাচার 
নকলা’ আকিয়। ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতার আর এক দিক উদ্ঘাটিত 
করিলেন। fea “রাজকল্সার' ঘুম ভাগ্গাইতে '‘রাজ্গপুত্ের’ 
সোনার কাঠির" স্পর্শের অপেক্ষা ছিল । 'রাজপুত্র' বক্ষিমের 
‘aaa প্রতিভার’ সোনার কাঠির যাছ-স্পর্শে সহসা “রাজকন্যা" 
বঙ্গভাষা জাগিয়া! উঠ্ভিলেন ॥ 

কর্মজীবনের সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধিমের পুরাপুরি সাহিত্যিক 
ম্ীবনের আরম্ভ হইল। এই সময় (১৮৬৪) তিনি একটি 
ইংরেজী পত্রিকায় ( ইণ্ডিয়ান ফিল্ড ) Rajmohan’s Wile 
নামে একখানি ইংরেন্দী উপন্যাস প্রকাশ করিতে আন্ত করেন | 
(১৯৩৫ Mere Bae ব্রজেন্্রন।থ বন্দ্যোপাধ্যায় উহ! পুপ্তকা- 
কারে প্রকাশ করিমাছেন। ) বক্ষিমচন্্র পরে এই ইংরেজী 
উপন্যাসের কয়েক অধ্যার বাংলায় ARTI করেন । ইতিমধ্যে 
মধুন্থদনের ‘মেঘনাদ বধ কাব্য বাংলা কাব্া-সাহিত্যে যুগান্তর 
উপস্থিত করিয়াছে। কবি অধুস্থদনও প্রথমে ইঙ্গ-ভারতীর 
আরাধনা করিয়াছিলেন কিন্ত হুল ভাঙ্গিতে বিলদ্ব হয় নাই। 
সেকালের ইংরেজী শিক্ষিতগণ ইংরেজীভাষাতেই তাহাদের বিদ্যা 
বুদ্ধি প্রকাশ করিতেন । ইহাতে যেমন একদিকে তাহারা আকাশ- 
ean চয়নের বার্থ প্রয়াসে তাহাদের সকল শক্তির নিক্ষলতা 
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ঘটাইতেন অপরদিকে তেমনই দেশের প্রারুতজনকে তাহাদের 
আহত জ্ঞানভাগ্ডার হইতে চিরবঞ্চিত করিয়া শিক্ষিত ও 
অশিশ্ষিতের বাবধানকে স্থদুন্তর করিতেছিলেন। বাঙ্গালীর 
মহাভাগ্য যে বঙ্ষিমচন্দ্র অচিরেই তাহার ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়া, 
ইখরেজী বিগ্যান্থ সকলের শীর্ষস্থানীয় হুইয়াও সহঙ্খ্যাতির লোভ 
সঙ্গরণ করিলেন, এবং পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত মাতৃভাষার সেলায় 
তাহার সকল শক্তি ও অবসর সমর্পণ করিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র যে 
তাহার gas প্রতিভা, তীক্ষ মাচ্দ্দিত মনীষা, বহু আয়্াস-অজ্জিত, 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিবিধশান্রে অপরিমেয় পাণ্ডিত্য ইৎরেন্সীতে 
প্রকাশের চেষ্টা করিয়া মরু-নদশর বিপুল ব্যর্থতায় অবসিত হইতে, 
দেন নাই, সে জন্য সমস্ত বাঙ্গালী জাতি তাহার নিকট চির-প্রণী 
থাকিবে । এই কালে বাংল! ভাষায় লিখিত পুত্তকের উচ্চত্রেণীর 
পাঠক একান্ত বিরল__এমন কি, ছিল না বলিলেই হয় ॥ wears 
বাংল! ভাষায় উত্কুষ্ট সাহিত্য রচনার একমাত্র দায়িত্ব ছিল 
কেবল লেখকেরই ॥ সে জন্য, বক্ষিমচন্দ্রকে অনাগত ভাবিকালের 
জন্য স্বকীয় প্রতিভার প্রতি মধ্যাদাবোধেই শ্রেষ্ট সাহিতা-স্বষ্টির 
মহোচ্চ আদর্শ রক্ষায় সাপ্নিক ব্রাহ্মণের ন্যায় সদাজাগ্রত থাকিতে 
হইয়াছে | তাই, তাহার সাহিতা-সাধনার stay কোথাও 
তিনি অঙ্গমাত্র আলস্য, শৈথিলা, অন্থগ্রহ, অবহেলা! বা অবজ্ঞা 
প্রকাশ করিয়াছেন এমন দেখিতে পাওয়া যায না । তাহার 
বিপুল সাহিত্যা-কীস্তির সর্বত্রই তাহার নিরলস আয়াস, সযত্ 
আহরণ এবং ঈশ্রদ্ধ ব্যবহারের পরিচয় দেদীপ্যমান | 
বক্ষিমচন্দ্রের কশ্দ-জীবনের আরস্ডেই ( ১৮৫৯) একুশ বহসর 
মাত্র বয়সে তাহার প্রথমা পত্নীর বিয়োগ হয় এবং এ ঘটনার 
আটমাস পরে ( ১৮৬০ ) তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন । এই 
বংসরেই তাহার “ক্ষণভিঙ্গ, Rae দীনবন্ধু বিখ্যাত '‘নীলদপণ’ 
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প্রকাশিত হয় । এই সালেই মধুস্থছদনের “তিলোত্তমাসস্ভব কাব্য" 
প্রকাশিত হয় । এবং ইহার ছুই বৎসর পরে “হুতোম পাচার 
নকসা” প্রকাশিত হয় । ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বস্ধিমচন্দ্রের 'ছুর্গেশনন্দিনী" 
প্রকাশিত হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর একট। বিস্ময়মিত্রিত 
অপূৰ্ব্ব আনন্দকোলাহল জাগিয়া উঠিল । ইহার পর ‘কপালকুণ্ডলা’ 
(১৮৬৭ ) ও ‘মৃণালিনী’ ( ১৮৬৮ ) প্রকাশিত হইল ৷ খ্ৰীঃ ১৮৭২ 
sca ‘বঙ্গদর্শন’ বাহির হইল । বঙ্গ সাহিত্যের এক পরম প্রভাতে 
মধ্যযুগীয় অমানিশার অবসান করিয়া যেন আধুনিকতার অরুণোদয় 
হইল । ইহার পূর্বেই ‘সমাচার দর্পণ, “সমাচার চক্দিকা', 
‘সংবাদ প্রভাকর', “সংবাদ ভাস্কর’, “তন্ববোধিনী পাত্রিকা", 
গবিবিধার্থ সংগ্রহ", 'এডুকেশন গেজেট’, ‘সোম প্রকাশ’ প্রভৃতি 
সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইম্মাছে। এগুলির মধ্যে 
গুপ্ত কবির 'প্রভাকর', মহষি দেবেন্দ্রনাথের ‘তত্ববোধিনী,' ডক্টর 
রাজেন্্রলালের *বিবিধার্থ সংগ্রহ’ এবং মনম্বী ভূদেবের “এডুকেশন 
গেজেট" সমধিক উল্লেখযোগা ॥ কিন্ত এ-সব সত্বেও কোথা কি 
যেন একট! অভাব ছিল। বস্ধিমের “বঙ্গদর্শন সেই অভাব দুর 
করিল । উহার আবিতাবমাত্রেই “আবাড়ের প্রথম বর্ষার * * * 
সুষলধারে ভাববধণে বঙ্গসাহিত্যের পুর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী 
সমস্ত নদী নিঝরিণী অকস্মাৎ পরিপৃণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের 
'আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল i” 

বন্ধিমচন্দর স্বভাবতঃই গম্ভীর প্ররুতির ছিলেন; তিনি মনীষার 
আভিঙ্জাত্য গৌরবে প্রথর ব্যক্তিত্বের দুরারোহ “নির্জন শৈল- 
শিখরে একাকী অবস্থান করিতেন। লোকে সহসা তাহার 
সমীপবর্ত্ধী হইতে সাহস করিত না ॥ USN, চন্দ্রনাথ, নবীন- 
চন্দ্র, হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীর! বক্ষিম-প্রসঙ্গ 
আলোচনায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । ঈর্ধ্যাকাতর এবং অল্প- 
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বুদ্ধি লোকে এজন্য তাহাকে গব্বিত দাস্ডিক ইত্যাদি বলিয়। নিন্দ! 
করিত। কিন্তু তাহার এই প্রকুতিগত একাকিত্ব তাহাকে 
অনেক ক্ষুত্র-বুহৎ উপদ্রব অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া তাহার 
সাহিত্যসাধনাকে বহুল-পরিমাণে বাধাসুক্ত করিয়াছে । তাহার 
জন্স-শতবাধিকণী উৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত বক্তৃতায় 
রবীন্দ্রনাথ বন্ধিম-চরিত্রের এই দিকটাতে একটি উজ্জ্বল রশ্মি 
নিক্ষেপ করিয়াছেন | দীনসন্ধ ব্যক্তিকে অযথ! প্রশ্রয় দিয়া তিনি 
কখনও তাহার অমূল্য সময় নষ্ট ন। করিয়া যে আমাদের মহদুপকারহ 
করিঘাছেন ইহ! করতজ্ঞ-হৃদয়ে আমাদের উপলব্ধি কর! উচিত । 

বঙ্গদর্শন প্রকাশের সময় কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয়। 
এইকালে বক্ধিমচন্কে কেন্দ্র করিয়া একটি লেখকমগ্ডলী গড়িয়া 
উঠে। সন্ধীবচন্দর, দীনবন্ধু, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ (বন্দ), চন্দ্রশেখর 
( মুখোপাধ্যায় ), রালকুষ (মুখোপাধ্যায়), রামদাস (সেন), রমেশ- 
চন্দ্র (দত্ত), হরপ্রসাদ প্রভৃতি মনন্বী ও পাশ্চাত্য সাহিত্য ইতিহাস 
দর্শন বিজ্ঞানে স্থপ্ডিত বাক্তিগণ বঙ্গদর্শনের নিয়মিত লেখক 
শ্রেণীভুক্ত হন । ইহাদের অনেকেই বন্ধিমের সন্দেহ উৎসাহে, 
উপদেশে ও সাহচধ্যে প্রচুর প্রেরণা লাভ করিয়। মাতৃভাষার 
সেবায় তাহাদের সকল শক্তি নিযুক্ত করেন ॥ 

রাজ্জকশ্মচারীর গুরু কম্মভার বহনের পর তাহার যে অবসর- 
Se মিলিত, তাহা অধ্যয়ন, গবেষণা, গ্রস্থরচনা ও বঙ্দদশন 
সম্পাদনে যাপন করিয়। তিনি যেন বিশ্বাম-স্থখ আহ্ভব করিতেন। 
ইহাতে তাহার মানসিক ক্লান্তি বা অবসাদ ছিল লা, প্রতিভার 
লক্ষণই এই । পাশ্চাত্য মনীষী কাল ইল শ্রমস্বীকারের সীমাহীন 
সামর্থ্যকে প্রতিভার সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন । 'নব-নব- 
উন্মেষশালিনী বুদ্ধি বলিতে যে প্রতিভাকে বুঝায় বস্ধিমচক্দ 
তাহার অধিকারীতে| ছিপেনই ॥ সে প্রতিভা দৈবাদত্ত__মান্গষ 
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FER চেষ্ট। করিয়া ও Tei seq করিতে পারে না॥ কালণইবোর 
mame প্রতিভারও যে তিনি সমাক দৃষ্টান্তস্থল তাহাও 
দেখিতে পাই । তাহার যে অপরিসীম শ্রম-সামর্থা ছিল, তাহার 
রচিত গ্রস্থাবলী হইতে, সরকারী কাধ্যে যে সকল মূলাবান প্রতি- 
বেদন (Report), মন্তব্য (Notes), বিবরণী ( Minutes ) এবং 
বিচারকালীন রায় লিখিয়াছেন তাহা হইতে এবং সেনেট সভায় 
তাহার বিতর্ক হইতে -তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তাহার রচিত কয়েকখানি উপন্যাস এবং তাহার অপুর্ব স্যরি 
*কমলাকান্তের wen’ যদ্দিচ কল্পনাপ্রস্থত, কিন্ত তাহার সীতা বাধ, 
দেৰীচৌধুরাণী, বিশেষতঃ রুষ্ণচরিত্র, গীতা, cree, সামা, বিজ্ঞান 
ae, বিবিধ সমালোচন, বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং On 
the Origin of Hindu Festivals, A Popular Literature 
for Bengal, Bengali Literature, Buddhism and 
the Sankhya Philosophy, The Study of Hindu 
Philosophy, Vedic Literature প্রভৃতি ইৎরেজী রচনা 
সসীম অধ্যবসায়ে দেশী-বিদেশী বহু re অধায়ন, গভীর গবেষণ। 
6 মননের সাক্ষ্য বহন করিতেছে । 

প্রতিভার প্রেরণার বস্থিমচন্্র প্রথমে রস-সাহিতোর কষ্ট 
করিতে খাকেন। অলঙ্কার শাস্ছে রলাম্মক বাক্যকে কাবা বলা 
হয়। সে অর্থে aw রচিত এবং উপস্থাস হইলেও বঞ্ষিমচন্সের 
কয়েকটি উপন্থাসকে বিশুদ্ধ কাবা বলিতে eat ছুর্গেশনন্দিনী, 
কপালকুগুলা, মৃণালিনী, চক্রশেখর এক-একখানি খণ্ডকাব্া 
বিশেষে এক-একটি গঙ্-মুকা --সংযত সংহত নিটোল 
পরিপূর্ণ শুভ্র সৌন্দধ্যে সমুজ্জ্ল। তাহার প্রথম উপন্যাসগুলি যেন 
eres) গল্প বলিবার feta আনন্দ-বেগেই এগুলির গর 
হইয়াছে । রচনামাজেই লেখকের শিক্ষা, রুচি ও ব্যক্তিগত 
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সংস্কারের পরিচয় পাকে ; বন্ধিমচচ্দের এই সকল লেপাতেও তাহা 
"আছে $ উহাদের পশ্চাতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন আছে 
বলিয়া মনে হয় না । কিন্ত কৰি বস্ধিমচন্দ্ কপালকুণ্ডল| oe 
শেখরের স্যায় নব-নব রস পরিবেষণে নিবৃত্ত seat 4H দেশ- 
কালের কাব্য-রস-পিপাস্থ রসিক জনকে বঞ্চিত করিলেন, এবং 
প্রবল স্বঙ্গাতি-প্রীতি ও তীব্র দ্বধশ্থান্থরাগের অপরাজেয় প্রেরণা- 
বশে তাহার অপেক্ষা অল্প শক্তিমান্‌ ব্যক্তি যে কম্মের 
ভার গ্রহণ করিতে পারিতেন সেই কর্শ্মে অনাদূত উপেক্ষিত 
ও বিশ্বতপ্রায় শিতু-সম্পর্দকে তাহার war প্রতিভার 
মধ্যাহ্ন-দীপ্যিতে সমুদ্ধাসিত করিয়া তাহার স্বদেশবাসীর 
নয়নগোচর করিতে Maa পণ করিলেন। জ্দাতি-গঠন 
art সকল সামর্থ্য নিযুক্ত করিলে সৌন্দখ্যপ্রেমিক শিল্পী 
বঙ্কিম একেবারে বিদায় গ্রহণ করেন নাই ॥ তাহার পরবর্তী 
কালের রচনায়__বিষবুক্ষ, ক্ুষ্ণকাস্তের উইল, এবং আংশিকভাবে 
দেবীচৌধুরানীতে__বান্দালী হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক 
জীবনের কতকগুলি সমস্যার অবতারণা আছে; এবং আনন্দমঠ, 
সীতারাম, রাজসিংহ ও দেবী চৌধুরাণীর কিয়দংশে স্বজাতি- 
প্রীতি, স্বদেশভক্তি ও শ্বধন্ম-প্রচারই মূল স্বর ও প্রধান প্রেরণা । 
কিন্ত সকল tare? সৌন্দ্যের চিরন্তন পূজারী কলাবিদ্‌ বঙ্কিম 
প্রসন্ন-মৃষ্টিতে বারস্বার দেখা দিয়াছেন । জ্যোৎক্সা-প্রাবিত বধা- 
বারি-স্কীত পরিপূর্ণ ত্রিন্সোত! বক্ষে, 'সম্তান*গণের ছুভেচ্ছ 
আশ্রয় ঘনান্ধকার গহনগন্ভীর মহারপোর, কিংবা অগণিত 
পুরাকীস্তি-সমস্থিত 'অনিন্দা-হ্ন্দর শিল্প-সম্পদ-সম্দ্ধ উদয়গিরি 
ললিতগিরি এবং উহার চারিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত বনানী ও 
হরি প্রান্তরের sea সৌন্দর্যের যে aye চিত্র অস্কিত 
করিয়াছেন বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলন! কোখায় ! 
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স্বদেশপ্রমিক বক্ষিমচন্দ্রের নিখুঁত চিত্র “বন্দেমাতরম" 
সঙ্গীতেই লিখিত রহিয়াছে । তিনি শ্বর্গাদপি গৰীয়সী মাতৃভূমির 
মহত্ৰম কল্পনা করিয়া তাহার বন্দনা গাহিয়াছেন। জন্মভূমি 
বলিতে তিনি ভৌগোলিক সীমাবিশিষ্ট দেশের মাটি ও জলকেই 
বুঝেন নাই, মানুষকে বুঝিয়াছেন__কিন্ত দেশের মাটিকে 
কণামাত্র অবহেল। করেন নাই । তিনি জন্মভূমির স্থজলা, স্থফল!, 
শস্যশ্্ামলা, কুক্থমিত্ দ্রমদলশোভিতা, wan, বরদা মৃত্বিরই 
ধ্যান করিয়াছেন॥ কল্যাণময়ী গৌরবমন্্রী জন্মকূমিকে ater 
মত Seas যোগ্য বাসভূমি মাতৃদ্ধমি করিতে হইলে atone 
যাহা করিতে হয়, হইতে হয় তাহার চিন্তাই তিনি সমধিক 
করিযাছেন। তাহার স্বদেশবাসী দেহের শক্তিতে, চরিত্রের 
ৰীধ্যে, প্রাণশক্তির প্রাচখো, sek, কর্শ্মে, সর্বপ্রাকারে মঙ্গয্য 
নামের যোগা হইবে এই Bela আকাজ্ষ। “বন্দেমাতরম্*-এর 
প্রতি বর্ণে প্রতি মাত্রায় weer) তিনি যে বাঙালী জাতির 
প্রতি বাক্তিটিকে তাহার পরমাস্মীয় বলিয়া ays করিয়াছেন 
'বন্দেমাতরমএর 'সপ্তকোটি” শব্দটিই তাহার প্রমাণ; শুধু হিন্দুকেই 
তিনি আপনার wa মনে করেন নাই ; cate, মুসলমান, খ্রাষ্টিয়ান 
__সকল eta, সকল সম্প্রদায়ের ‘সপ্রকোটি ক্'-নিলাদে দেশের 
afta ভঙ্গ করিতে চাহিয়াছেন। তিনি তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর 
জন্মকূমি বঙ্গদেশের ধন-সম্পদে মুঘল সম্বাটগণের দিল্লীর এশ্বধা 
আড়স্বরকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই । বাংলার অনিষ্ট 
করিয়াছেন বলিয়াই মুঘল সমাটগণের উপর তাহার ক্রোধ । 
তিনি পাঠান রাজহকালীন বাংলাকে পরাধীন মনে করেন নাই । 
তিনি লিখিশ্াছেন, “রাজা ভিন্ন জাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন 
বলিতে পাবা যায় না," এবং আর একটি উক্তিতে তাহার 
scares উক্তিকে সমর্থন করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন, 
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“পরাধীনতার একটা প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, 
পরাধীন জাতির মানসিক স্কুদ্তি নিভিয়া যায়। পাঠান শাসন 
কালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উচ্ছল হইস্থাছিল।” 
qua লিখিয়্াছেন, “মোগলজয়ের পর বাঙ্গালীর অধঃপতন 
হইয়াছিল, বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে 
গিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশ স্বাধীন না থাকিয়া পরাধীন বিভাগ 
মাত্র হইয়াছিল i” স্তরাং পাঠান শাসনাধীন বঙ্গদেশকে তিনি 
স্বাধীন বলিয়া মনে করিয়াছেন । যদি ‘মুসলমান'কে তিনি 
পর, Rata শত্রু মনে করিতেন তবে 'নুসলমান" 
পাঠান-রাজ শাসিত বাংলাকে তিনি 'ন্বার্থীন বাংলা" বলিতে 
পারিতেন না। আর এক স্থানে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন, “বাস্তবিক আমরা এক্ষণে বাহাদিগকে বাঙ্গালী 
বলি, তাহাদের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই । এক আআধ্য, 
দ্বিতীয় অনাধ্য হিন্দু, তৃতীয় আধ্যানাখ্য হিন্দু, আর তিনের বার 
এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান ।” তাহারই রচনা হইতে 
উদ্ধত এই সকল উক্তি হইতে বাঙালী জাতি বলিতে তিনি 
বঙ্গভাষাভাষী জাতিকেই বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে করিবার 
স্পষ্ট এবং অবিসম্বাদী প্রমাণ রহিয়াছে। অবান্তর হইলেও 
awa) স্মরণ করিতে বেদনা বোধ করি যে, একই জননীর স্ত্- 
পীযুষ-পুষ্ট আমাদেরই স্বদেশীয় কয়েক ব্যক্তি werd সাম্প্রদায়িক 
ভেদ-বুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া ‘আনন্দমঠের’ বহ্ধি-উৎসব করিয়। 
facies বর্বরতার পরিচয় দিয়াছেন | বন্ধিমচহ্রের কোন-কোন 
উপন্তাসে মুসলমান চরিত্রগুলির উপর আক্রমণ আছে সত্য । 
প্রসিদ্ধ ব্রতিহাসিক যছুনাথ সরকার মহাশয় তাহার এক সুচিন্তিত 
প্রবন্ধে এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচন! করিয়াছেন এবং তাহাতে 


অথণগ্ডনীয় যুক্তি প্রয়োগে প্রমাণ করিয়াছেন যে সকল দেশেই 
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স্পন্তাসিকগণ এরূপ করিয়া থাকেন এবং উহা! বিদ্বেষবুদ্ধি 
প্রণোদিত হইয়াই করেন না। বক্ষিমচন্দ্র যে মুসলমান-বিছ্েষী 
ছিলেন না তাহার একটি অবিসন্বাদী প্রমাণ তাহার স্থষ্ট আয়েষা 
চরিত্র । নবাব-নন্দিনী আয়েষায় আমর! একই কালে যে মৃদু 
কুস্থম-কোমল স্বভাবের নম্র মাধুর্য এবং fae সেবাপরায়ণ হৃদয় 
অখচ সাধ্বী বীরাহ্দনার পবিত্র একনিষ্ঠ প্রেমে অবিচলিত দৃঢ়তা 
দেখিতে পাই তাহার তুলনা বঞ্ধিমের স্থষ্ট অপরাপর নারী 
চরিত্রগুলিতে স্থবিরল। চরিত্রের মহত্বে ও মাহাস্মো সমুজ্জল 
এই মহীয়সী নারীর পার্খে আর সকলকেই অনুজ্জল+ মান 
বলিয়াই আমাদের মনে হইয়াছে। তাহাকে মনে পড়িলেই 
আমাদের হৃদয় একটি সকরুণ বেদনায় কাতর হয়, চক্ষু বাষ্পাকুল 
হয় এবং মন্তক সসম্রম শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া আসে। এই 
আয়েষা তে! মুসলমান রাজকুমারী ছিলেন। কোন মুসলমান- 
বিহ্বেবীর পক্ষে এমন শুভ্র-শুচি অনবদ্য মহিমান্বিত চরিত্র অক্ষিত 
কর! কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে কি? 

বঙ্ধিমের স্বদেশাহ্থরাগের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, 
তাহাতে AS অঙ্ৃদারতার স্থান নাই; অন্যের ধন লুষ্ঠন 
করিয়। তাহার স্বজাতি (বাঙালী ) ধনী হইবে, ইহা, তিনি 
সর্বাস্তঃকরণে Ut করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশাহ্থরাগ এবং 
স্বজাতিপ্রীতি উদার ধর্বদ্ধির afew পরিশুদ্ধ নির্্বল। 
তাই তিনি স্বদেশাহুরাগ-ধশ্মের যন্তষ্টা কবি । 

বাঙালী জাতি যে তাহার হৃদয়ের সমস্ত staal জুড়িয়া 
বনসিয়াছিল, তাহার এঁতিহাসিক প্রবন্ধগুলি তাহার অন্ততম 
প্রমাণ ॥ যে জাতির অতীত ইতিহাস নাই তাহার ভবিস্যতও 
নাই এমন একট! ধারণা ate: বাঙালীর ইতিহাস নাই, 
বন্ধিমচক্র্ের এ আফশোষের সীমা পরিসীমা ছিল না । বাংলার 
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একখানি aes ইতিহাস লিখিবেন এ আকাক্ষা তাহার 
চিরদিনই ছিল। সরকারী ei হইতে অবসর গ্রহণ ককিয়া 
aia তাহার বহু সাধনায়ত্ত জ্ঞান, পরিপক্ক পরিণত চিন্তা এবং 
অখণ্ড অবকাশ এই মহৎ eck নিযুক্ত করিবেন বলিয়া cas 
হইতেছিলেন ঠিক তেমনই সময়ে নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে তিনি 
অন্যোর দুঃসাধ্য সেই অনারক্ক কশ্ম ফেলিয়। রাখিয়া মর-দেহ 
ত্যাগ করিলেন | 

গঠন ates অধিক মনোনিবেশ করায় তাহার স্থজনী 
প্রতিভা যে যথোচিত afer পথ্যাপ্ত অবকাশ পায় নাই, ইহা 
স্বীকার কর! যায় না। কিন্ত দেশাম্রাগ, লমান্দ সংস্কার ও 
খন্মপ্রচারের প্রেরণাবশে লিখিত হইলেও মনীষী বন্ধিমের কবি- 
হৃদয় সর্বদাই সক্রিয় ছিল । fangs, কুষ্ণকান্তের উইল, 
আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি গ্রন্থের কাবায-সৌন্দর্থ্য 
বঙ্গসাহিত্যে ছুলনভি, অন্ততঃ, অধিক নাই ॥ বস্ধিমচক্দর নিজে 
কুষ্ণকান্তের উইলকেই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া মনে 
করিতেন, এমন শুনা যায়। 

তিনি যখন গীতা, weed প্রন্ভৃতি গ্রন্থ রচনায় এবং হিন্দু- 
ধর্শ্দের মর্শ্ম-কথার ব্যাখ্যা ও প্রচারে নিযুক্ত, তখন শশধর তর্ক- 
চূড়ামণি মহাশয় হিন্দুধ্স্ম প্রচারে অগ্রসর হন । ইনি শাস্বজ্জ ও 
ait ছিলেন। বকন্ধিমচন্দ্র প্রথমে এই বধর্শ্মপ্রচারক afew 
মহাশয়কে লোক সমাজে পরিচিত করিয়া দেন। কিন্ত তাহার মত 
ও পথ যে পণ্ডিত মহাশয়ের মত ও পথ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত, 
Bel অল্পকাল মধ্যেই তিনি বুঝিতে পারেন এবং তাহার প্রচার 
কারের সাহায্য করিতে বিরত হন । বক্ষিমের মনীষা ও বালী 
কেবল প্রিয়বাদিনী ছিল না; তিনি মূঢ়তা ও কুসংস্কারের প্রশ্রয় 
দিয়া লোকের মনোরঞ্জনের প্রয়াস পান নাই । তিনি তাহার 
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স্বজাতির চিত্তকে জ্ঞানালোকে প্রবুন্ধ করিতে, বুদ্ধিকে মান্জিত 
শাণিত মননশীল করিতে এবং হৃদয়কে উদার ও প্রশন্ত করিতে 
চাহেন। সেজন্য তিনি তাহার অলোকসামাশ্ব প্রতিভা, 
ছুরবগাহ বিদ্যা, অশেষ ভুয়োদর্শন-লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং অসামান্ত 
শ্রমশক্কি নিয়োগ করিয়াছেন; কোন ক্ষতিকে ক্ষতি, কোন 
শ্রমকে শ্রম বলিয়া গণ্য করেন নাই। পত্ডিতমহাশয় হিন্দু 
সমাজের প্রচলিত ক্রিদ্বা-কম্্, 'আচার-অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃত 
বাকা মাত্রেরই এক অভিনব__ক্খনও বা হাস্তাকর-_ব্যাখ্যানের 
wal বহুদিন-সঞ্চিত জড়ত্বপুজ্জকে সমর্থন করিয়া লোকরঞ্চনের 
সহজ পন্থা গ্রহণ করেন। এই ছুই পরস্পরবিরোধী আদর্শের 
মিলন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বক্ষিমচন্দ্র পরাধীনতা- 
বিষ-জৰ্জ্জরিত বৃদ্ধ সমাজের সকল রকমের মূঢ়, সংস্কার এবং 
“Peta অর্থহীন were আচারের” উপর fia আঘাত 
করিতে থাকেন । তাহার এই আঘাতে অপ্রেম, অশ্রদ্ধা ছিল 
না; অশেষ যত্রের সহিত প্রাচীন শাস্্-সমুদ্র মন্থন করিয়া, 
বিচারের দ্বার৷ উহার 'আবজ্জ্রনা সরাইয়া ফেলিয়া উহার 
ন্ন্তনিহ্নিত সার-সত্যকে আহরণ করেন এবং তাহাই তাহার 
স্বধর্শ্মাবলস্বীদিগকে মুক্তহস্ডে বিতরণ করেন। বিজয়ী পাশ্চাত্য 
সভ্যতার তীত্র আলোকচ্ছটায় ঝলসিত-দৃষ্টি যে সকল ‘ইয়ং বেঙ্গল! 
পিতামহগণের পরিত্যক্ত অমুল্য প্রাচীন শাপ্র-সম্পদ ও সংস্কৃতি 
বিসঙ্জন দিয়া মরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান হইয়াছেন, সেই 
মোহমুগ্ধদের দৃষ্টিবিভ্রম দূর করিতে তিনি প্রাণপণে প্রয়াসী হন । 
বক্ষিমচন্দর যে-ধর্শ্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন তাহা দেশপ্রচলিত 
লৌকিক et নহে ॥ দেবীচৌধুরাণীতে, where, গীতার ব্যাখ্যায় 
সে ধৰ্শ্ম তিনি অতি প্রাঙ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং 
আনন্দমঠের শেষ পরিচ্ছেদে তাহার acta আদর্শ কি তাহা 
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স্পষ্ট করিয়াই চিকিৎসকের মুখ দিয়া বলিয়াছেন £ “মহাপুরুবেরা 
যেরূপ বুঝিয্াছেন, এ কথা তোমাকে সেইরূপ বুঝাই । মনো- 
যোগ দিয়া-শুন। তেত্রিশকোটি দেবতার পু! সনাতনধশ্ম নহে, 
সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট eH, তাহার প্রভাবে প্ররুত সনাতন 
ধৰ্ম্ম_-ম্রেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধশ্দ বলে__তাহা লোপ পাইয়াছে । 
প্রকৃত হিন্দুধশ্ম জ্ঞানাত্মক, কশ্মান্মক নহে |” * 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বক্ষিমচজ্দ্ের শ্রদ্ধা ও প্রীতির 
যে ইয়ত্তা ছিল না, wre তাহার ata শক্তিধর পুরুষের ইংরেজী- 
ভাষায় যশঃ অজ্জনের পথকে aq করিয়া মাতৃভাষার 
সেবায় জীবন উৎসর্গ করাতেই স্বতঃপ্রমাণিত হইয়াছে । তাহার 
এই পরম প্রিয় মাতৃভাষার প্রতি কাহার” অবজ্ঞা বা অবহেলা 
তিনি সহা করিতে পারিতেন না। ভাষা-জননীর পবিত্র 
মন্দিরে অনধিকারীর অশুচি প্রবেশ তিনি কখনও ক্ষমা করেন 
নাই। একদা তাহার কোন সাহিত্য-স্হৃদকে তিনি বলেন, 
পবাঙ্গালার এই শিশুকাল, সমালোচনায় আমি খুব কঠোর 
বটে, কিন্ত যেখানে প্রতিভা বা মৌলিকতার একটুমাত্রও গন্ধ 
পাই, সেখানে আমি লেখককে কোল দিই । তবে যাহাদের 





* “To return to my definition of Hinduism. It will 
exclude, as I have advanced, much that is popularly, con- 
sidered to be a portion of Hinduism even by Hindus 
themselves. That, however, is not and ought not to be an 
objection against the definition. It is precisely popular 
delusions of this sort that have encrusted Hinduism with 
the rubbish of ages—with superstitions and absurdities which 
subvert its higher purposes; and which it is the duty 6f 
every true Hindu actively to assail and destroy. The 
noxious parasitic growth must be exterminated before 
Hinduism can hope further to carry on the education of the 
human race.”—Bankimchandra’s Letters on Hinduism. 
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কস্মিনকালে কিছুই হইবে না, Wear এ পথও যাহাদের নয় 
বুঝিতে পারি তাহাদিগকে অকারণে প্রশ্রয় দিই কেন ? গোড়ায় 
জড় না মারিলে অতঃপর ইহাদিগকে আটিঘা উঠা ভার হইবে ।” 
বক্ষিমচন্দ্র একদিকে তাহার মানস-উদ্যান হইতে কাব্য ইতিহাস 
দর্শন বিজ্ঞান সামালোচন প্রভাতি নানা বর্ণের নাল! গন্ধের বিচিত্র 
পুস্পচয়ন করিয়া ব্গ-বাশীর অর্চ্চন! করিয়াছেন, "আর একদিকে 
জ্বালাময়ী সমালোনা শতমুখী সঞ্চালনে সকল অশুচি জঞ্চাল দূর 
করিয়া বাণী-মন্দিরের অঙ্গন পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছেন; তাই 
ববীজ্নাথ তাহাকে ‘সব্যসাচী বন্ধিম’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 

অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল পর্বের বস্ধিমচন্দ্র নিংন্বার্থভাবে 
দেশের দরিজ্রদের অবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে অন্থসক্ষান করিয়া- 
ছেন, অধায়ন করিয়াছেন, চিন্তা করিয়াছেন এবং নিজের স্পষ্ট 
অভিমত ও হৃদয়বেদনা “বঙ্গদেশের কুষক" প্রবন্ধে নির্ভীক 
লেখনীমূখে বীর্যের সহিত are করিয়াছেন । ভাবিয়া দেখিতে 
হইবে তখন এদেশের লোক “‘সোশ্যালিজ্‌ম্‌’' ‘aire aot 
ate দেখেন নাই__পশ্চিম মহাদেশেও উহার যথেষ্ট প্রচার হয় 
নাই । 

বন্ধিম-সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, 
ইহা সত্য । পাশ্চাত্য সাহিতোর অস্থশীলনেই উনবিংশ শতকের 
বাঙ্গালী সনস্থিগণের চিত্তক্ষেত্রে একটা অজ্ঞাতপূর্ব অভিনব 
ভাব-বন্যা বহিয়া যাহ, যাহার ফলে সর্বপ্রথমে আমাদের এই 
বাংলা দেশেই নব জাতীয়তা বোধের উন্মেষ হয় । বন্ধিমচন্দ্রের 
অপেক্ষা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অধিকতর 'অন্থশীলন বোধ হয় অতি 
অল্প লোকেই করিয়াছেন | মধুস্থদন বহু পাশ্চাত্য প্রাচীন ও 
আধুনিক ভাষায় wifes ছিলেন, কিন্ত কাব্য সাহিতোই তাহার 
সমধিক meat ছিল । বঙ্ধিষের জ্ঞান-তৃষণ তাহার প্রতিভারই 
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মত বহুমুখী ছিল । স্থতরাং তাহার জীবনে ও তাহার স্ষ্ট সাহিত্যে 
পাশ্চাত্য প্রভাব না থাকিলেই বিস্ময়ের কারণ হইত ॥ কারণ, 
প্রতিভার এবং জাগ্রত চিত্তের whe এই যে পূর্বতন প্রতিভাবান্‌ 
বাক্তিগণের নিকট «9 গ্রহণ করিয়া উহাকে আত্মসাৎ করা। 
সকল দেশের সকল শ্রেষ্ট প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি পূর্বতন স্থরীদের 
নিকট এইরূপ aq গ্রহণ করিয়াছেন । মহাভারতের কবি 
রামায়শের কবির নিকট ah মহাকবি শেক্স্পীয়ার পূর্ববতন 
লেখকদের নিকট কম খণী নহেন ॥ বন্ধিমচন্দ্রেও ইহার ব্যতিক্রম 
হয় লাই, এবং ইহাই স্বাভাবিক । কীবনচঞ্চল পাশ্চাত্য ASI, 
অনুসন্ধানী পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং স্ববিস্তৃত পাশ্চাত্য বিদ্যা তাহার 
মন, বুদ্ধি ও মনীষাকে মাচ্দিত ও নিশিত করে, কিন্ত অভিভূত 
করিতে পারে নাই । তাহার সাহিত্য-সাধনার প্রথমার্ধে Caras, 
মিল, বেস্থামের প্রভাব প্রবল, কিন্ত শেষার্দ্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের 
প্রভাব প্রবলতর । সেই সঙ্গে সাহার উন্নতচনিত্র ধাস্নিক পিতার 
সাধু জীবনের এবং তাহার সাধ্বী সহ্ধস্মিনীর পুণা প্রভাব তাহার 
জীবনকে বহুল পরিমাণে নিয়জ্জিত করে । “একজনের প্রভাব 
আমার জীবনে বড় বেশী রকমের-_আমার পরিবারের ॥। * 
+ * তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না ॥" 
asa) বন্ধিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন ॥ পবিত্র স্বভাব ভুদেবের 
সংসর্গও তাহার চরিত্রকে কিয়ংপরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে 
বলিয়। মনে হয় ॥ ইহার ফলে, তাহার অস্তরলোকে যে পরিবর্ধন 
হয়, তাহার পরিণত বয়সের রচনায় তাহার চিহ্ন সর্বত্র ুপেরি- 
স্কট । এক সন্গ্যাসীর ক্ূপায় বঙ্কিমচন্দ্র পিতৃদেবের প্রাণ রক্ষা 
হম। উক্ত সন্যাসী তাহার পিতার জীবনে অসীম প্রভাব বিস্তার 
কবেন। afexsas সেই প্রভাবের অধীনে ছিলেন এরূপ মনে 
কর! সঙ্গত হইবে, at! যদিও তিনি আদর্শ মানব চরিত্র 
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অঙ্কিত করিবার জন্য দেবী র স্থষ্টি করিয়াছেন এবং গাহস্থা 
আশ্রমকেই শ্রেষ্ট স্থান দিয়াছেন, তথাপি তাহার প্রায় সকল 
উপস্তাসেই কোন-না-কোনক্ূপে এক-এক জন সন্ল্যাসীর আবির্ভাব 
ঘটাইয়াছেন। অভিরাম স্বামী হইতে cape পর্য্যন্ত সকলেই 
তাহার স্বষ্ট চরিত্রগুলির জীবন ও ঘটনাসংঘাতকে গভীর ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এমন fe গোবিন্দলালকেও আমরা 
সন্যাসীবেশেই শেষবার দেখিতে পাই ॥ বক্ধিম-সাহিত্যের ew 
বিশ্লেষণে এই বিষয়টির বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে 
বলিয়া মনে হয়। 

বন্ধিমের স্বদেশপ্রেম ও weiteatey লঘু আম্ফালনের স্থান 
নাই । তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্ধ seat ছিলেন 
না। উহার যাহা শ্রেয়স্কর, মহনীয়, বরণীয় তাহারই প্রশন্তি 
কীৰ্ত্তন করিয়াছেন--যাহা are মিশ্রিত, অসার, তাহাকে ত্যাগ 
করিয়াছেন । রুফণচরিত্র রচনায়, কিংবা এতিহাসিক গবেষণায়, 
অথবা erste; পশ্ডিতগণের (Indologists) আধ্যশা্র সম্বন্ধে 
পক্ষপাতছ্ষ্ট ভ্রান্ত মত খগ্ডনে তাহার seine ক্ষুরধার বিচার 
বুদ্ধিরই ব্যবহার করিয়াছেন, carte কুতর্কের কৃজ ঝটিকায় 
কিংবা উপমার তন্তজালে বিষয়কে বাম্পাচ্ছন্ত্র বা জটিল হইতে 
দেন নাই, তাহার সত্যান্বেষী বুদ্ধি ও স্যায়পর চিত্ত কখনও 
স্তায় ও সত্যের মধ্যাদাকে Fa হইতে দেয় নাই। স্থুরসিক 
বক্ষিমের স্থতীক্ষ cam স্থানে স্থানে whem হইয়াছে কিন্ত 
ween হয় নাই__তাহাতে FE চিত্তের ইতরতা নাই । প্রাচীন 
সংস্কৃত কাব্য সমালোচন কালে তাহার VE সুকুমার রসবোধের 
যেমন পরিচয় আছে, তেমনই তাহার ত্রুটি বিচ্যুতি প্রদর্শনে, 
‘দোষ উদ্ঘাটন দ্বিধা বা সক্ষোচের স্থান নাই । 

এক শেল্ফ ইংরেজী ee সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য অপেক্ষা 
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শ্রেষ্ঠ এই মত খে কালে শিক্ষিত শ্রেণীর অনেকের নিকট শ্রদ্ধেয়, 
ইংরেজ্ের ete আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি coven সবই 
Bage এবং দেশীয় যাহা কিছু সকলই নিকৃষ্ট বিবেচনায় অনেকে 
তাহার প্রতি বিমুখ, তেমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার স্বদেশবাসীর 
চিত্তকে দেশাভিমুখে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রবল অভিযান 
করেন | তৎপুর্কে রামমোহন এই চেষ্টা করিয়া যান । বক্িমচন্দ্রের 
সমকালে মহষি দেবেন্দ্রনাথ, মনন্বী ভূদেব ও রাজনারায়ণ ভারতীয় 
ধৰ্ম্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও ARAN 
আকর্ষণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্ত বক্ষিমচন্্র 
তাহার রচনার ইন্দজাল প্রভাবে জন-গণ-মনকে যতটা অধিকার 
করিয়াছিলেন এমন বোধ হয় আর কেহ পারেন নাই । রাষ্ট্রীয় 
পরাধীনতা অপেক্ষাও অহিতকর এই আধ্যাস্মিক পরাজয় তাহার 
চিত্তকে অজ্ক্ষণ পীড়িত করিত ॥ তাহার স্বঙ্গাতির এই হীন 
পরান্বাদ পরান্থকরণ প্রবৃত্তির নিদারুণ মানি ও স্থগভীর লক্দ্দা 
দুর করিবার জন্য তাহার সকল শক্তি দিয়া প্রাণপণে পরিঅম 
করিয়া গিয়াছেন এবং এ জন্য তাহার স্থজনী প্রতিভাকেও Fs 
করিতে কুষ্ঠিত হন নাই । 

পাশ্চাত্য শিক্ষা তাহার মানসিক দীপ্তিকে নির্ববাপিত, এমন 
কি মানও করিতে পারে নাই। তিনি ইংরেজ রাজের চাকুরি 
করিয়াছেন, তাহার পিতা এবং ভ্রাতৃগণও ইংরেজ সরকারে চাকুরী 
করিয়াছেন; কিন্ত তাহাতে তাহার মনের স্বাধীনতাকে খর্ব করে 
নাই । মলোবিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে inferiority complex 
বলে, বঙ্কিম-চরিত্রে-কি তাহার জীবনকাহিনীতে কি তাহার 
বিরাট সাহিত্যে-_-কোথাও তাহার লেশমাত্র afew খুঁজিয়া 
পাওয়া যায় না। WAIST অনেকের থাকে না, কিন্ত অন্যবিধ ভয় 
হইতে সকলেই মুক্ত নহে। কোনরূপ ভয়ের সঙ্গে তাহার যে 
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কোন পরিচয় ছিল, এমন তো দেখিতে পাই না। সম্ভরণ- 
অনভিজ্ঞ বন্ধিমচন্দ্র নৌকাতে গঙ্দাবক্ষে ঝটিকাবর্ত্তের ভীম-কান্ত 
ait দর্শনে আত্ম-বিস্ত হইতেন এমন দেখিতে পাই। 
ইহাতে এবং আরও অনেক ঘটনায় তাহার মৃত্যুভয়হীনতার 
পরিচয় পাই । আবার, কর্ম্মজ্জীবনে বহুবার Seen রাজপুরুষের 
সহিত তাহার কঠিন সংঘর্ষ হইয়াছে, কিন্ত তাহার উন্নত শির 
কদাচ এতটুকুও অবনমিত হয় নাই । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
বঙ্ষিম-সম্পর্কে বলা যায়, "এমন যেন না হয় মতি ভয়েতে 
কারে কৰিব নতি--জ্ানিনে কু ভয় ডর" । 
বক্ষিমচন্দ্রের রচনা তাহার মনের দপণশ্বরূপ । কল্পনা ভাব ও 
ভাষার সংযম সঙ্গতি ও ASD তাহার রচনার একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । ইহা হইতে 'মাহুষ” বক্ষিমচত্দ্রের একটা পরিচয় 
পাওয়া যায়। তাহার প্রতিভায় যাহা সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ও 
প্রবল সে তাহার বলিষ্ঠ পৌরুষ এবং yo ae! ভারতীয় 
আধা সভ্যতার যে পরিচয় রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে 
দীপ্যমান, তাহার সহিত বকঞ্ধিম-প্রতিভার এই বিষয়ে 
বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই এজঃগুণ আমাদের 
বঙ্গ-ভাষার লেখকগণের মধ্যে অতিশয় ges মনে 
হয়। তাহার সমগ্র রচনার সৰ্বত্ৰ হুকঠিন জয়গান 
ধ্বনিত হইতেছে ॥ নেকুহীন মজ্জাহীন নমনীয় trace নিষ্টর 
ব্যঙ্জের তীত্র কশাঘাত করিতে তিনি wal প্রকাশ করেন নাই । 
তাহার স্বদেশবাসীকে মন্সথাত্থের বন্ধুর কণ্টকাক্ৃত বাধাবিঙ্সংকুল 
দুর্গম পথে যাত্রা করিতে উদাত্ত কণ্ঠে বারশ্বার আহ্বান 
করিয়াছেন । স্বদেশের শোচনীয় ছুঃখ-ছুর্গতির বেদনা তাহার 
অন্তরের অন্তন্ডলকে দিবসে-নিশীথে Arey দিয়াছে । সেই 
SUT বেদনাই স্বদেশপ্রেমের স্বচ্ছ মন্দাকিনী ধারার ন্যায় তাহার 


ভি 
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অধিকাংশ রচনায়, বিশেষতঃ আনন্দমঠ ও কমলাকান্ডের দপ্তরে 
প্রবাহিত হইয়াছে । অন্য কোন ভাষার সাহিত্যে বন্ধিমচন্দের 
এই ব্যাকুল ও তীত্র স্বদেশপ্রেমের অন্থক্ূপ প্রকাশের তুলনা 
আছে কিনা জানি না। af কবি ও প্রেমিক বক্ধিম তাহার 
চিত্তক্ষেত্রে মাতৃযজ্ঞের যে অনির্বাণ হোষ-হুতাশন প্রচ্জলিত 
করিয়াছিলেন যেন তাহারই প্রচণ্ড দাহ আমাদের সকল প্রকার 
ক্ষত্রতাকে দগ্ধ এবং তাহারই দীপ্তি আমাদের অন্তরকে আলোকিত 
করিতে থাকে । 

কোন বাক্তির যথার্থ জীবনচরিত লিখিতে হইলে তাহার 
সমসাময়িক অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের দ্বারা লিপিবদ্ধ তাহার দৈনন্দিন 
জীবনের কেবল মহৎ ও বৃহৎ নহে বরং তুচ্ছতম ঘটনাসমূহের 
যথাযথ ইতিহাস জানা আবশ্যক হয় ॥ যাহা আমরা সহজেই 
উপেক্ষা করিয়া থাকি এমন সব ছোট-খাট সামান্য তুচ্ছ কথা- 
বার্তায় কাজ্জ-কর্ণ্মে মানুষের অন্তরলোকের পরিচয়, খাটি মানুষটির 
প্ররুত পরিচয় পাওয়া যায় ॥ আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে বঙ্গের কোনও 
মহামনীষীর জীবনচরিতের তেমন উপাদানের একান্ত অসঙ্ভাব । 
‘জম’ লিখিত ‘Saree কথাম্বৃত' এবং ভগিনী নিবেদিতার 
“The Master As I Saw Him! প্রস্থ ছুইটিত্যে এই ছই 
লে।কোত্তর পুরুষের ( পরমহংসদেব € স্বামী বিবেকানন্দ ) 
medias নিখুঁত ছবি gin উঠিয়াছে। এতত্থাতীত, 
কামমোহন, . বিদ্যাসাগর, বঙ্ষিমচন্দ্র,। জগদীশ প্রভ্তৃতি 
বিশ্ববরেণ্য মহামানবগণের যথার্থ জীবনালেখা লিখিবার 
sures উপাদান আছে বলিয়| জানা লাই । কীন্তির 
ভিতর তাহাদের যে পরিচয় পাই সে তো তাহাদের 
প্রকাশের : দিক, বাহিরের দিক। তাহাতে তাহাদের 
ব্যক্তি-সত্তার পুর্ণ পরিচন্ধ তো নাই । সে তো বনস্পতির পুষ্প 
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পল্পবের “fee; তাহার কাণ্ডের, শাখা প্রশাখার, মূলের পরিচয় 
তে| অগোচরেই রহিয়! যায়; তাহার ate সমগ্র জীবনের 
সহিত তো আমাদের পরিচয় স্থাপিত হয় না। এই বিংশ 
শতাব্দীর প্রায় পঞ্চম পাদে রবীন্দ্রনাখেরও একজন ‘eerie 
মিলিল না। তাহার জীবনী দুইখণ্ড প্রকাশিত তইয়াছে, 
উহাকে official biography বলা চলে; ব্যক্তি’ 
রবীন্দ্রনাথকে আমর! উহার মধ্যে দেখিতে পাই না। বাঙালীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্ভবতঃ একমাত্র সম্পদ তাহার মাতৃভাষা । সেই 
মাতৃভাষাকে যিনি এমন গৌরবশালিনী করিয়া গিয়াছেন এবং 
খাহার নিকট বাঙালী জাতি fares wh সেই বন্ধিমচন্গের 
অস্তজীবনের কোন সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত নাই । তাহার জীবনী ও 
চরিতকথ! বলিতে গিয়া সকল লেখককেই “গঞ্গাজলে গঙ্গ। পুজা" 
করিতে হইয়াছে । তাহারই রচিত গ্রস্থাবলী এবং তাহার 
সমকালীন ছুই-এক জন সাহিত্যিকের অতি রুপণ বিবরণই 
তাহাকে জানিবার ও বুঝিবার একমাত্র সন্বল ৷ খাহারা বন্ধিম- 
চন্দ্রের ব্যক্কি-সত্তাকে জানিতে ও বুঝিতে বাঙালী জাতির জন্য 
রাজস্থয়ের আয়োজন রাখিয়া যাইতে পারিতেন--খাহার! তাহার 
ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে আসিয়াছিলেন এবং তাহাকে জানিবার শুনিবার 
এবং একান্ত আপনার করিয়া পাইবার অশেষ সৌভাগা লাভ 
করিয়াছিলেন সেই cork milan, কনিষ্ট ites, গেহিনী 
রাজ্জলম্্রী, হহৃদ্‌ দীনবন্ধু ও রাক্তরুফ, শিশ্ন অক্ষয়চন্দ্র এবং চন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি তঞ্ুলকণামাত্র দিয়া আমাদিগকে চিরবঞ্চিত করিয়া 
গিয়াছেন। এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই | 

বক্ছিমচন্দ্রকে বর্তমান অবস্থায় যথাসম্ভব উত্তমরূপে জানিবার 
ও বুঝিবার জন্য তাহার সমগ্র রচনার একটি নিতুল কালাঙ্ছক্রমিক 
সংস্করণের একাস্ত আবশ্যক ছিল ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সেই 
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কঠিন কর্তব্য সাধনে ব্রতী হইম্াছেন | বঙ্ষিমচঙ্দের জীবনের 
বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সকল বর্ণনা করিয়া, তাহার চরিতচিত্র অক্কিত 
করিয়া তাহার সময় হইতে আজ পর্যন্ত যে-সকল লেখা 
প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি যোগ্য ব্যক্কিগণের দ্বারা সাবধানে 
সংগৃহীত এবং সযত্র সম্পাদনায় একত্র প্রকাশিত হওয়া অবস্ত 
প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। ইহাতে বাঙালী জাতি তাহার 
aes পরিচয় লাভে সমর্থ হইবে, তাহার প্রতি শ্দ্ধান্থিত aA 
হইবে এবং বন্ধিম-সাহিত্যের চর্চা সহজ হইবে । 

খ্রীষ্টান ইউরোপের জাতিসমূহ যেমন পেগান্‌ গ্রীক সংস্কৃতির 
পরিচয় পাইয়! তাহার যথোচিত seta দ্বারা আধুনিক (modern) 
যুগে আধ্যাস্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল হইতে 
পারিয়াছে, হিন্দু ও মুসলমান নির্কিশেষে ate বাঙালী জাতি 
তেমনই বন্ধিমচহ্রের প্রকৃত পরিচয় পাইলে তাহার যথার্থ উত্তরাধি- 
কার সম্বন্ধে TS হইতে সাহায্য পাইবে এবং তাহার বিশেষ 
সংস্কৃতির চর্চ্চার ছারা সকল প্রকার ক্ষুত্রতা, দুর্ববলতা ও সাময়িক 
বিক্ষোভকে অতিক্রম করিয়া মহৎ ও শক্তিমান্‌ হইতে পারিবে ॥ 
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“The one fact that stands out above all things else in the 
life and work of Surendra Nath Banerjea is that he occupies 
a front place among that glorious band, headed by Raja 
Kam Mohun Roy, whom History will proclaim to the future 
generations of this and other lands as the Regenerators of 
modern India.” 


_ৰিপিনচন্ পাল 


ats স্যার স্বরেন্দ্রনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আবির্ভাবের 
অনতিকাল পূৰ্ব্বে বাংলাদেশে একট! অভূতপূর্ব পরিবর্তন আরম 
হয়। প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘাত দেশীয় সমাজের জীণ দেহে 
একট! নৃতন ভ্রীবন-স্পন্দন, নব চেতনা-সঞ্চার ও জাগরণের সুচনা 
করে। ইংরেজের শাসন-তত্ত্র ও শাসন-যস্ত্র ইংরেজ প্রাবন্ধিত 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা এবং ইংরেজী শিক্ষা! দেশীয় সমান্-ব্যবন্থার 
মুলে আঘাত করে । ফলে, লোকের: পিতৃ-পিতামহের পুরাতন 
সংস্কারে, wifes, রীতি-নীতিতে, 'আচার-বাবহারে ও 
দৈনন্দিন জীবন-যাআম্ম একট! টৈপ্রবিক পারিবন্তন উপস্থিত হয় । 
এই সময়ে, দুল ভ দৈৰী প্রত্ভিভার বধিকারী রাজ! রামমোহন 
রায়ের আবির্ভাব হয়। তিনি জনসাধারণের নিকট ধর্ধসংস্কারক 
এবং ব্রাহ্ষসমাজের প্রতিষ্ঠাতারূপেই পরিচিত; বস্তুতঃ তাহার 
সৰ্বতোমূখী প্রতিভার দীপ্মিতে তিনি শুধু তাহার স্বদেশবাসীর 
নহে, বিশ্ব-মানবের অনাগত দূর-ভবিশ্বতের বহু সমস্যাকে 
সমগ্রভাবে হুস্পষ্টন্ধপে দেখিতে পান। কিন্তু অপেক্ষার্ুত 
ক্মপরিণত বয়সে, বিলাতে অবস্থানকালে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
দেহত্যাগ করেন। Fee তাহার অকালে €লাকান্তর গমনের 

e 
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সঙ্গে সঙ্গেই তাহার গভীর ও ব্যাপক চিন্তাধারা এবং তাহার 
আরন্ধ কাজ নিশ্চল হইয়া যায় নাই ॥ ভাগাক্রমে, এই সময়ে 
বাংলাদেশে এক দল অসামান্ত মনীষাসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব 
হয়। 

পুণ্যক্সোক বিদ্যাসাগর, মহষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দর, 
মনীষী অক্ষয়কুমার, গৌড়জনপ্রিয় অমর কবি ayers, বাণী- 
বরপুত্র বস্ধিমচন্দ্র, স্বদেশপ্রাণ হেমচন্দ্র, বান্দী ও বিদ্বান 'এন্দুরাজ" 
রামগোপাল, Ste ও তেজন্বী হরিশ্চন্স, রাজনীতি-বিশারদ 
কুষণদাস এবং আরও অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি ধৰ্ম্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, 
সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, স্বীশিক্ষা, বাযক্তি-স্বাতস্্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রকে 
তাহাদের নিরলস অধ্যবসায় ও জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা 
উন্লেষিত, পরিপুষ্ট ও উদ্ভাসিত করেন। ইীহাদের যে-কেহ 
যে-কোন দেশের যে-কোন গোৌরবান্থিত যুগের ইতিহাসকে 
সমুজ্জল করিতে পারিতেন । ইহাদের সকলের সাধনার প্রভাব 
সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিতর প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করিতেছিল 
এবং স্থরেন্দ্রনাথের বিধাতৃ-নিন্দিষ্ট কণ্ম-ভৃমি প্রস্তুত কৰিতেছিল | 

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১*ই নভেম্বর কলিকাতা তালতলায় এক 
বিশিষ্ট ব্ৰাহ্মণ-পরিবারে স্বরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন । স্থরেন্দ্রনাথের 
আত্ম-জীবনী পাঠে জানা যায়, তাহার পিতামহ প্রাচীন রক্ষণশীল 
সমাজের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাহার ক্গান-আহ্ছিক, পুজা- 
অর্চনা, বিষয়-কর্শ্ম প্রভৃতি সমস্ত কাঞ্জেই একটি অবিচলিত নিষ্ঠা 
ও নিয়মাঙ্গগত্য তাহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাহার 
সরল aaiew জীবন-যাত্রার সহিত, ব্রাক্ষণোচিত চিন্তার 
ধারা তাহাকে ধনিনির্ধন, পত্ডিতমূর্খ সকলের নিকটেই সমান 
অধ্যাদা সম্পন্ন করিয়াছিল। তিনি নিজে প্রাচীন-তত্রের 
লোক হইলেও তাহার comb পুত্র হুরে্রনাখের পিতা_ 
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ছর্গাচরণকে তৎকাল প্রচলিত উৎক্র্ট পাশ্চাত্য শিক্ষা দিতে বিমুখ 
হন নাই । কিন্ত এই পরিবারে স্বরেন্দ্রনাথের পিতামহের প্রভাবে 
পুরাতন বক্ষণশীলতা। ও আচার-নিষ্ঠাই প্রবল ছিল | স্থরেন্্রনাথের 
পিতা দুর্গাচরণ উত্তরকালে কলিকাতার একজন লক্ধ-প্রতিষ্ 
চিকিৎসক বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ছুর্গাচরণ বাংলাদেশে 
ইংরেন্সী শিক্ষার প্রথম অধিনায়কগণের অন্যতম ছাত্র-বন্ধ ডেভিড, 
হেয়ার সাহেবের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ডিরোজিয়োর 
শিশ্বাদের মত তিনিও প্রাচীন সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নবীন 
দলে মিলিয়া যান। RAD রাজনারায়ণ বন্রে আখ্য-জীবনীতে 
এবং আচাধ্য শিবনাথ শান্দ্ীর ASR লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে এই সময়ের পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক সমাজের 
যে মনোজ্ঞ চিত্র আছে তাহাতে তাহাদের অনেক অনাচার ও 
উচ্ছ্‌.দ্খলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার দুর্গাচরণও সেই 
সমাজের প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই । কিন্জ তাহার AES 
চিকিৎসা-নৈপুস্ত, উদার হৃদয়, বলিষ্ঠ স্বভাব ও প্রখর বাক্তিত্ব 
তাহাকে সকলের প্রিয়পাত্র করিয়াছিল এবং এই মহানগরীর 
খঘরে-ঘরে তাহার নাম স্থপরিচিত ছিল। 

সুতরাং স্বরেন্নাথের শৈশব একটা পরস্পর বিরোধী 
পরিবেষ্টনী ও আবহাওয়ার মধ্যে অতিবাহিত হয় । এক দিকে 
পরিবারের প্রাচীন নিয়ম-নিষ্ঠা, অন্ত দিকে পিতার উগ্র 
আধুনিকত। তাহার কোমল ভাবপ্রবণ বালক-স্বভাবে পরোক্ষভাবে 
কাজ্জ করিমাছিল। তাহার পরবর্তী জীবনে এই ছুই বিপরীত 
ধারার প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়॥। পিতার মনস্বিতা ও 
ভাবগ্রবণতা তাহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়; পিতার 
পুরাতন-জ্রোহিতা ও সংস্কার-প্রয়াস এবং পিতামহের প্রাচীনাঙ্গ- 





৩৬ ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও স্ুরেন্দ্রনাথ 


afe এবং প্রাচীন আচার-বিচার ও শ্রেষ্ট রীতি-নীতিগুলির 
অঙ্গসরণ রেন্রনাথের রাষ্টরনৈতিক চিন্তায় ও erg এবং সামাজিক 
জীবনে বারবার প্রকাশ পাইয়াছে। স্বরেহ্জনাথকে সাধারণ 
অর্থে ‘বিপ্লবী’ বলা যায় ai) পুরাতনকে প্রয়োজনমত সংস্কৃত 
করিতে অথবা পুরাতনকে ভিত্তি করিয়া নৃতন স্থষ্টি করিতেই 
তিনি সমধিক শক্তি নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। পুরাতনকে 
একেবারে ধ্বংস করিবার ors নিজের অজ্ঞাতসারেও কখন 
যে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাই না। 

ভাহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয় পাঠশালায় । এখানে বাংলা 
শিক্ষার পত্তনের পর তাহার পিতা ইংরেজী শিক্ষার on 
‘Parental Academic Institution’ নামক সকলে তাহাকে 
eh করিয়া দেন। এই স্কুলের একটি ছাত্রও বাংলা জানিত না, 
সকলেই আ্যাংলো-ইন্ডিয্ান বালক এবং ইংরেজীতে কথা বলিত | 
স্বরেন্দ্রনাথ তখন একবর্ণও ইংরেজী জানিতেন না। তাই প্রথম- 
প্রথম তাহার বড়ই অন্থবিধা হইয়াছিল। কিন্ত তিনি বিশেষ 
মেধাবী বালক ছিলেন, এবং স্বাবলঙ্গন ও অধ্যবসায় বাল্যকাল 
হইতেই তাহাতে লক্ষিত হইত । তিনি ছাত্রাবস্থায় কোন গৃহ- 
শিক্ষকের সাহায্য কোন দিনই গ্রহণ করেন নাই । সেইজন্য 
ইৎরেজী-না-জানার বাধা তাহার এই স্কুলে শিক্ষার অন্তরায় হইতে 
পারে নাই । ইংরেজী ও ল্যাটিনের স্থায় দুইটি কঠিন বিদেশী 
ভাষা অনহ্া-সহায় বালক স্রেন্দ্রনাখ কঠোর পরিশ্রমে আয়ত্ত 
করিতে সমর্থ হন। তিনি কখন ক্লাসের শ্রেষ্ট ছাত্র ছিলেন না, 
তবে বরাবরই পারিতোধিক লাভ করিয়াছেন । স্থরেন্দ্রনাথ 
তাহার আত্ম-জ্রীবনীতে লিখিয়াছেন যে, যে-সব ছাত্র স্থলে- 
কলেজে তাহার উপরে খাকিতেন ও তাহার প্রতিদ্বন্থী ছিলেন 
অচিরকাল-মধ্যেই তিনি তাহাদের সকলকেই পশ্চাতে ফেলিয়া 
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আসিয়াছেন। পরে তিনি Doveton কলেঙচ্জে শিক্ষালাভ 
করেন। এখানেও শুধু আাংলে-ইণ্ডিয়ান ছাত্রেরাই পড়িতে 
পাইত॥ তিনি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
বি. এ. পৰীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হন । 

এই সময় ডভ টন কলেজের অধ্যক্ষ মিস্টার জন্‌ সাইম্‌ ACA 
নাখের তীক্ষ বীশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া! তাহাকে ‘সিবিল সাবিল' 


জন্য বিলাত পাঠাইতে তাহার বন্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণকে উৎসাহিত 
করেন। স্থরেন্্রনাথের পিতারও gat ইচ্ছা ছিল; কারণ, 
স্থরেন্দ্রনাথের বয়স্‌ যখন মাত্র পাচ বৎসর তখন ডাক্তার ছুর্গাচরণ 
একখানি “উইলে" স্থরেন্্রনাথের শিক্ষা যাহাতে বিলাতে সমাপ্ত 
হয়, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন | weal Watt 
তাহার পিতার সানন্দ ন্মতি ও আশীৰ্ব্বাদ লইয়া তাহার 
আজীবন স্থহৃদ্‌ ও বন্ধু অমরকীন্তি aOR দত্ত ও বিহারীলাল 
গুপ্ত মহাশয়দের সঙ্গে ১৮৬৮ সালের ওর! মার্চ তারিখে বিলাত 
যাত্রা করেন। যথাসময়ে তিনি সিবিল সাবিস পরীক্ষার টেস্টে 
উত্তীর্ণ হন। কিন্তু দেশীয় রীতি ও বিলাতী রীতিতে বয়সের 
গণনা অনৈক্য হেতু তাহার নাম পরীক্ষায় ক্রুতকাধ্য পরীক্ষার্থী- 
দের নামের তালিকা! হইতে অপসারিত কর! হয়। আর একজন 
ভার তীয় পরীক্ষার্থীর নামও ( Siete বাবাজী ঠাকুর ) এই একই 
কারণে অপসারিত হয়। ইহাতে ভারতবর্ষে যথেষ্ট বিক্ষোভের 
সঞ্চার হয়, এবং বিস্যাসাগর মহাশয়-প্রসুখ দেশের বরেশা ও 
অগ্রনী ব্যক্তিগণ ইহার Sa প্রতিবাদ করেন, এবং দেশীয় 
পক্ষতিতে বয়স্-গণনায় তাহার বয়স্‌ পরীক্ষার্থীর সর্বোচ্চ বয়স্‌ 
অতিক্ৰম করে নাই তাহা সমর্থন করেন। Wass এই 
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অবিচার নীরবে সহ্য করিবার পাত্র ছিলেন না অথবা এই 
অন্তায়ের প্রতিকারকল্পে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। এই সময় wis 
স্যার তারকনাথ পালিত মহোদয় ব্যারিষ্টার হইয়া বিলাতেই 
অবস্থান করিতে ছিলেন। স্বরেন্দ্রনাথ তাহার সহায়তায় কুইন্‌স্‌ 
বেঞ্চ আদালতে সিবিল সাবিস কমিশনারদের বিরুদ্ধে এক 
আবেদন করেন। ফলে, কমিশনারগণ তাহার ও অপর ভারতীয় 
যুবকটির নামের বিরুদ্ধে আর কোন আপত্তি না করিয়া পরীক্ষার্থী- 
দের তালিকাভুক্ত করেন । দুঃখের বিষয়, এই সংবাদ ভারতবর্ষে 
পৌছিবার পূর্বেই ১৮৭* সালের ২*এ ফেব্রুয়ারী তাহার পিতৃদেব 
স্বর্গারোহশ করেন। মাচ্চ মাসের মধ্যভাগে এই নিদারুণ 
ছুঃসংবাদে হুরেজ্দ্রনাথ শোকে মুহৃমান ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন । 
এই সমস্ত নালা গোলযোগে তাহার প্রায় এক বৎসর সময় নষ্ট 
হয়। যাহা হউক, কঠোর পরিশ্রমে দুই বৎসরের পাঠ এক 
বৎসরে আয়ত্ত করিয়া তিনি তাহার বন্ধুদ্ধয়ের সহিত একসঙ্গে ই 
পরীক্ষা দেন এবং সগৌরবে উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তাহারা 
তিন বন্ধুতে বিলাত ত্যাগ করেন এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ 
ভ্রমণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন । পথে প্যারিসে তাহারা 
কিরূপ বিপদাপন্র হন তাহা স্থরেজ্্রনাথের আত্মজীবনী এবং 
রমেশচন্দ্রের “ইউরোপে তিন বৎসর" গ্রন্থে সবিস্তারে বশিত 
আছে। 

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি শ্রীহট্রের সহকারী মাজিস্টেট 
নিযুক্ত হন এবং ১৮৭৯ সালের ২২এ নভেম্বর তাহার কাধ্যে যোগ 
দেন। fa এচ. সি. সাদারল্যাণ্ড, নামে এক afe তখন 
Seca জেলা ম্যাজিস্ট্রেট । ইহারই অধীনে স্বরেন্দ্রনাথের 
সরকারী কাজ শিখিবার ব্যবস্থা হয়। ইনি প্রথমে স্থরেন্দ্রনাথের 
সহিত সঙ্গাবহার ও বন্ধুর স্যায় আচরণই করেন। কিন্ত WA 
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নাথ ইউরোপীয় সমাজে তাহাদের সমকক্ষের ন্যায় সামাজিক 
মেলা-মেশা করেন ও তাহাদের সমান অধিকার দাবী করেল | 
স্ববেন্দ্রনাখের এই আচরণ তাহার মনঃপূত হয় নাই । 

যাহা হউক, স্তরেহ্জনাখ সরকারী বিভাগীয় পরীক্ষাগুলি দ্রুত 
উত্তীণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা! প্রাপ্ত হইলেন । 
এই সকল পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে অধিকতর বিচার 
ক্ষমতা ও বেতন বৃদ্ধি হইত । এই সময় মিঃ পস্ফোর্ড নামক 
এক বাক্তি স্বরেজ্গনাখের উর্দ্ধতন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন 
তিনিও পরীক্ষা দেন কিন্ত উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই । অথচ 
স্থরেন্দ্রনাথ পরীক্ষাঞ্থ উত্তীর্ণ হইয়া অধিকতর ক্ষমতা ও afes 
বেতন পাইলেন | 

একজন ‘নেটিব’ পাশ হইল আর একজন ইউরোপীয় ফেল 
হইলেন, ইহাতে স্থরেন্দ্রনাথের উপর সাদারল্যাপ্ডের Sur বুদ্ধি 
পাইল । সাদারপ্যাণ্ড নিজে আযাংলোইন্ডিয়ান হইলে তাহার 
মনে মনে বর্ণ-বিদ্েষ প্রবল ছিল। পরীক্ষায় পস্ফোডে র 
অকুতকার্ধাতা যেন শাসক জাতির AGTH (Prestige) হানিকর 
বলিয়া তিনি মনে করিলেন ॥ স্বরেন্্রনাখের বিরুদ্ধে তাহার 
মনে যে বিদ্বেষ-বহ্ছি প্রধূম্তি হইতেছিল এই ঘটনা! তাহাতে 
ইন্ধন যোগাইল । শাসন বিভাগের স্থানীয় রাজপুরুষগণ এই 
তক্ুণ বাঙ্গালী সিবিলিয়ানকে তাহার অধিকারবোধের সীমা 
‘সম্ঝাইয়া’ দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন | 

এই সময় স্যর জর্জ ক্যান্বেল বাংলার শাসনকর্তা । তখনকার 
ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের প্রতি তিনি বিশেষ অঙ্গকূুল ছিলেন না। 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল st, স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাত গিয়া প্রতিযোগিতায় উত্তীণ হইয়া 
সিবিলিয়ান হই আসিয়াছেন ; শিক্ষিত যুবকেরা উচ্চ রাজকাধ্যে 
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নিযুক্ত হইবার জন্য ভীড় করিতেছেন; অনেকে ব্াবহারাক্দীক ও 
চিকিৎসকের ante জীবিকা arava করিতেছেন; দেশের 
সর্দস্তরে একট। নৃতন আশ! ও উদ্দীপন। জাগিয়াছে; পূর্বতন 
হিন্দু কলেজে এবং সম্ভঃপ্রতিষ্টিত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
যুবকগণ শেকস্সীয়ার, মিল্টন্‌, বার্ক, শেরিডন্‌, কসো, বলটেয়ার, 
cata, মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য কৰি ও মনীষিগণের লেখা পড়িয়া! 
“সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা’র আদশে উদ্ধদ্ধ ও VATS হইয়াচ্ছেন। 
সমাজের সর্বস্তরে এই আদর্শ প্রচার করিতে--দেশের সর্ববাবধ 
জুরবস্থার অবসান করিতে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন;। ব্রাগ্ধ- 
সমাজের ভিতর দিয়া দেশীয় সমাজকে নূতন করিয়া গড়িবার 
চেষ্ট। চলিতেছে__ব্যক্কি-ম্বতঙ্তা প্রচারিত হইতেছে; এই সমপ্ত 
পরিবর্ধন এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাষ্টরিক ন্বাধীনত।-বোধের 
উন্মেষ বাংলার লাট ও উচ্চপদস্থ বরাজপুরুহগণ সহজভাবে গ্রহণ 
করিতে পারিলেন ন!। পরাধীন জাতির লোকের চিত্তে 
স্বাধীনতার 'আকাঙ্ষা জাগিতে দেখিয়। তাহার! অন্দপ্থি-বোধ 
করিতে লাগিলেন, এবং বাংলা দেশে শিক্ষার সঙ্কোচ-সাধনে 
সচেষ্ট হইলেন । উচ্চ-শিক্ষার ee সরকার যে টাক বায় 
করিতেন, তাহাতে মুষ্টিমেয় ভত্ঞশ্রেণী-ই উপক্ুত হয়, জনসাধারণের 
কোনও উপকার হয় না-- অতএব প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অধিক 
ব্যায় করা উচিত, এই অজুহাতে ক্যান্বেল সাহেব কলেজগুলি বন্ধ 
করিয়া দিতে Sexe হইলেন । ইহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় ভীত 
হইয়া উঠিলেন। কিন্ত raat, ন্মান্মনির্ভরপরায়ণ ও orn 
বি্তাসাগর মহাশয় এই সময় তাহার ‘মেট্রোপলিট্যান্‌ ইন্স্‌টি- 
টিউশান্‌’ প্রতিষ্ঠা করিলেন। উহাই বাঙালীর চেষ্টায়, বাঙালীর 
পরিচালনায় প্রথম দেশীয় বেসরকারী শিক্ষা্নতন | 

wean Bech ুরেজ্জলাথকে যে-ভাবে হত-মান ও লাঞ্ছিত 
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করা হইয়াছিল তাহার সহিত তদানীস্তন উচ্চ রাজপুকুষগণের 
মনোভাবের যে কোন কাব্য-কারণ যোগ ছিল না তাহ! নিঃসংশয়ে 
বলা যায় ait 

এক সঙ্গে তিন জন বাঙালী এবং তাহাদের অনতিকাল 
পূর্বেই আর এক জন বাঙালী (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ) বিলাত 
গিয়া সিবিল সাবিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া 
শাসকজাতির জন্য রক্ষিত gira এই ‘সাবিসে’ প্রবেশ করায় 
ইংরেজ সিবিলিয়ানগণ প্রীত হইতে পারেন নাই এবং WE 
মনোভাবেরও পরিচয় দিতে পারেন নাই । “ইল্বার্ট বিল" 
আন্দোলনের সময় ইহা সস্প্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। 

স্থরেক্্নাথকে সিবিল সাধিস হইতে তাড়াইবার জন্য 
সাদারল্যাণ্ড সাহেব জ্যোগ খুঁজিতেছিলেন এই রকম ধারণা 
ীহট্টের লোকের মনে জন্মিয়াছিল ॥ স্বরেন্দ্নাথের কোন ক্রটি- 
বিচ্যুতি জানিতে পারিলেই তাহা তাহাকে জানাইবার জন্য পুর্বব 
হইতেই আদালতের কর্ণ্মচারীদের প্রতি তাহার প্রচ্ছন্ন আদেশ 
fon, এবং অচিরেই এমন একটি স্থযোগ উপস্থিত হইল । 
স্থরেক্্রনাথ তাহার আদালতের নণি-পত্রে একটা চুরির অপরাধে 
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ফেরার বা পলাতক বলিয়া লিখ্য়া ছিলেন, 
কিন্ত আসপে লোকটা উপস্থিত ছিল। হাকিমরা, তথা সকল উচ্চ 
কর্শ্বচারীই--সাধারণতঃ: নিশ্ন-কর্শ্মচারীরা যে সকল কাগজ-পত্র 
তাহাদের স্বাক্ষরের জন্য উপস্থিত করেন তাহাদের উপর বিশ্বাস 
করিয়া, সেই সব কাগজ পত্র স্বাক্ষর করিয়া থাকেন-__সব কাগজ 
আগাগোড়া পড়িয়া সহি দিবার সময় তাহাদের থাকে না এবং 
wat করিতে গেলে প্রায়ই কাজ-কর্শ্ম অচল হইয়া পড়ে 
স্ররেন্দনাথও সেইভাবেই শর মামলার কাগজপত্র স্বাক্ষর করিয়া 
দিয়াছিলেন। সাদারল্যাগ্ড এই নথি-পত্র তলব করিলেন এবং 
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তাহার কৈফিয় চাহিলেন। স্বরেন্দ্নাথের কৈফিয়তে তিনি সন্তষ্ট 
হইলেন না। তিনি জেলার জজ, সাহেবকে এ বিষয় জানাইলেন | 
oe সমস্ত বিষয়টি যথাযথ হাইকোর্টকে লিখিয়া জানাইলেন, এবং 
স্থরেজ্্নাথকে যে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হয় এবং তাহার হাতে 
কাজও যে খুব বেশী ছিল একথাও তাহার পত্রে উল্লেখ করিলেন | 
fre সরকার এই ব্যাপারের তদন্তের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত 
করিলেন | এমন একট! আয়োজন হইল যেন একটা “স্টেট ট্রায়াল” 
হইতেছে । স্থরেজ্দ্রনাথ তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানি 
যাহাতে কলিকাতায় হয় এবং “তাহার পক্ষ-সমর্থনের জন্য সরকার 
হইতে “কাউন্সেল” নিযুক্ত হয় সে জন্য সরকারের নিকট 
আবেদন করিলেন। সরকার উভয় আবেদনই অগ্রাহ্য করিলেন 
এবং কমিশনের বিচারে তিনি অপসারিত হইলেন wie 
বিশিনচন্্র পাল মহাশগ্ন তাহার আত্ম-জীবনীতে এই সম্বন্ধে 
যাহা লিখিয়াছেন তাহ! সম্পূর্ণ নির্ভরযোগা । এই গ্রন্থ 
সাহার অতি পরিণত বয়সের রচনা, ইহা স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত- 
ছুষ্ট নহে এবং অযথা ভাবোচ্ছাসকেও তিনি এই রচনায় কোথাও, 
প্রশ্রয় দেন নাই । 

বিপিনচন্দ্র শীহট্রের জজ, স্বরেহ্দনাথের বিরুদ্ধে 'অভিযোগ- 
সম্পর্কে হাইকোর্টে যে দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন তাহা সমগ্র উদ্ধত 
করিয়াছেন। এই পত্র খানি আগ্যোপান্ত পাঠ করিলে যে-কোন 
নিরপেক্ষ লোকের মনে এই ধারণাই জন্মে যে স্থরেন্দ্রনাথের 
অপরাধ হইতেছে শুরুতর সতর্কতা এবং নিম্নতন কর্ম্মচারীদের 
কাজে যখোচিততাবে দৃষ্টি না নাখা,_তিনি যে সরকারী 
কর্তব্য-পালনে কোনরূপ নৈতিক অপরাধ করিয়াছেন আদৌ 
তাহা নহে ॥ বিপিনচন্দরের মন্তব্য fica উদ্ধত করিলে বিষয়টা 
স্পশ্থীকৃত হইবে । 





রাষ্ট্র-ঙ্চরু স্ুুরেন্্রনাথ ৪৩ 
‘Indeed the thing for which poor Surendra 
Nath had been sought to be pilloried throughout 
his public life, is not at all uncommon in our 
courts ; and there are very few civilians fresh from 
‘home’ who could not, if their early records were 
carefully searched, be convicted of the kind of 
carelessness, for which such indignities were 
heaped upon this young Bengalee civilian.” 
ইহা উল্লেখযোগ্য যে স্থরেজ্রনাথের বয়স তখন সবেমাত্র 
তেইশ বৎসর । 
ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অন্যতম উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা 
মহামতি হিউম সাহেবও এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন 
“Surendranath was guilty of nothing more 





than a certain carelessness and laziness which 
might well have been passed over, in a quite 
young officer, with a mild rebuke---" বস্তুতঃ এ ক্ষেতে 
প্রক্কৃত অপরাধী তাহার ‘জাতি ও বর্ণ’ । 

স্থরেক্্নাথের মনের স্বাভাবিক ক্ষতি তাহাকে দমিয়া যাইতে 
দেয় নাই । তিনি বিলাতে ‘ইণ্ডিয়া অফিসের’ কর্তৃপক্ষের নিকট 
তাহার বিষয়টি প্রতিকারের জন্য উপস্থাপিত ' করিবেন স্থির 
করিয়া ১৮৭৪ সালে ॥বিলাত গমন করিলেন এবং তথায় পৌছিয়াই 
ইত্ডিয়া অফিসের সহিত পত্র-ব্যবহার আরম্ভ করেন। কিন্ত 
সেখানে কাহাকেও তাহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বলিয়া 
aged করিতে পারিলেন না। বিলাতে শৌছিবার কয়েক 
সপ্তাহ মধ্যেই তাহার কর্শ্মচ্যুতির চরম সংবাদ তাহাকে সরকারী 
ভাবে জানান হইল । এই আঘাতে অন্য যে কোন ব্যক্তি 
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নিম্পেষিত হইয়া যাইত, কিন্ত স্থবরেন্্রনাথ ইহাতে পিষ্ট হইলেন 
না। তিনি যখন “সিবিল সাবিস' পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতে- 
ছিলেন তখনই “ব্যারিষ্টার হইবার জন্যও প্রস্তুত হইতে থাকেন, 
কিন্ত তখন উহা শেষ করিতে পারেন নাই । এইবার তিনি 
বাকী 'টাম+গুলি শেষ করিয়া ‘ব্যারিস্টার’ হইবার জন্য বিলাতে 
কিছুকাল থাকিয়া যাইতে প্রস্তত হইলেন । ১৮৭৫ সালের 
এপ্রিল মাসে তাহার “ব্যারিস্টার হইবার কথা; কিন্ত শেষ 
মুহূর্তে, ‘সিৰিল সাধিস* হইতে কর্শচ্যুতির অন্জুহাতে তাহাকে 
“বারিম্টার’ হইতে দেওয়া হইল না! তাহাকে 'সিবিল সাবিস' 
হইতে বিতাড়িত করা হইল এবং ব্যবহারাজীবের সম্মানিত 
জীবিকাৰ্জ্জনের দ্বারও তাহার নিকট রুদ্ধ হইল! 

তাহার বন্ধু-বাদ্ধবগণ সকলেই তাহার ভবিশ্যতের আশা- 
ভরসা-সম্বদ্ধে হতাশ seu পড়িলেন। কিন্ত স্থরেন্দ্রনাথ স্বয়ং 
তাহার ভবিশ্কাৎ Meares নিরাশ হইলেন না। তিনি যখন 
নিংস্প্রায় এবং সর্ববনাশের বঙ্ছ-সুষ্টি যখন তাহাকে সবলে চাপিয়া 
ধরিয়াছে, সম্মুখে শুধু নিরাশার অন্ধকার, তখনও স্থরেজ্্রনাথ 
তাহার মনের যৌবনোচিত বলিষ্ঠতা হারাইলেন না, পৌরুষকে 
ক্ষুণ্ণ হইতে দিলেন না। এই সময়ে তাহার হৃদি-স্থিত হযীকেশ 
“twa মাস্মগম’ বলিয়া নিশ্চয়ই তাহার অন্তরকে উদ দ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। এই সময় তিনি তাহার ভাবী ক্্মপস্থার একট! ধার। 
মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন । 

১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৮৭৫ সালের মে মাস 
পৰ্যন্ত তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি যাহাতে 
মাতৃভূমির নিঃস্বার্থ সেবায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন 
ores নীরবে ও কঠোর পরিশ্রম-সহকারে প্রস্তুত হইতেছিলেন। 
Sea স্বজাতি ভারতবাসী পরস্পর বিচ্ছিন্র_ সঙ্ঘবন্ধ নহে,দেশের 
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জনমত অগঠিত এবং দেশের শাসন-ব্যাপারে তাহার দেশবাসীর 
মতামতের কোন স্থান নাই সেইজন্তই তাহাকে এরূপ afew, 
অবমানিত ও সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল বলিয়া তাহার প্রতীতি 
afar) তিনি তাহার মনের প্রস্ুলপভাব ফিরিয়া পাইলেন এবং 
পূর্ববাপেক্ষা উচ্চতর ও মহত্তর ক্ষেত্রে তাহাকে কাজ করিতে 
হইবে এই নবীন আশার উদ্দীপিত হইলেন । ব্যক্তিগত- 
ভাবে তাহার প্রতি যে অন্তায় অবিচার আচরিত হইল, তাহাতেই 
তাহার চক্ষু উন্মীলিত হইল । তাহার স্বজাতি যে ‘নিজ বাসতূমে 
পরবাসী’, তাহার! যে ভারবাহী মাত্র, নিজের জন্মুমিতে তাহারা 
কেবল ‘hewers of wood and drawers of water’, তাহার 
স্বদেশ যে ইংরেজের ‘human cattle farm’—তিনি ইহা 
নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়া দেশ-মাতৃকার সেবায় নিজেকে 
নিঃশেয়ে একান্তভাবে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া মনে মনে রুত- 
সন্কল্প হইলেন । ‘Out of evil cometh good. Out of 
death cometh life, a higher life, a nobler resurrec- 
tion’ —a® পরম সত্য স্বরেন্দ্রনাথের জীবনে অন্বর্থ হইল। 
সিবিল সাবিসে পুননিয়োগে, এবং পরে ব্যারিস্টার হইবার 
প্রয়াসে ব্যর্থকাম 22a) ১৮৭ সালের জুন মাসে তিনি কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসিলেন ॥ তাহার মহীয়সী সহধস্মিণী এই সময় 
উৎসাহ-দীপ্ত হান্যোজ্জল মুখে তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন | 
ইহা স্থরেক্্রনাথের স্তরে পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চার করিল ॥ ক্রেন 
নাথ তাহার আত্মজীবনীতে তাহার পারিবারিক জীবন-সন্দ্দে 
এককরূপ নির্ব্বাকই রহিয়াছেন। উহারই মধ্যে এক স্থানে স্বল্প 
পরিসরে তাহার স্থযোগ্যা সাধ্বী Ta উদ্দেশে যে সক্রুতজ্ঞ প্রীতি 
এ আন্ধার so নিবেদন করিয়াছেন তাহার আন্তরিকতায় ও 
গভীরতায় চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া ওঠে । দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াই 
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তিনি দেশের সার্বজনীন কাজে সর্বাস্থঃকরণে ও লোৎসাহে 
যোগ দিলেন । ঠিক সেই সময়ে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের 
নেতৃত্বে কলিকাতায় 'পানদোষ নিবারণ’ আন্দোলন চলিতেছিল ; 
তাহারই একটি সভায় স্বরেন্দ্রনাথ তাহার প্রথম বক্তৃতা করেন। 
এই সভাতে বহু লোক-সমাগম হইয়াছিল। সেই প্রথম 
বক্তৃতা-দ্বারাই দেশের শ্রেষ্ঠতম বাশ্মিগণের মধ্যে তাহার 
আসন স্থপ্রতিষ্টিত হইল । ইহার অনতিকাল-মধ্যেই তাহার 
পিতৃ-বন্ধু, প্রাতংস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে তৎ্প্রতিষ্টিত 
“মেট্রোপলিট্যান ইন্স্টিটিউশন্‌*-এর (অধুনা বিদ্যাসাগর 
কলেজের.) ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে 
আমস্থণ করিলেন। এই কাজের যোগ্যতা তাহার যথেষ্টই ছিল 
এবং তিনি সেই কার্ধা-ভার সানন্দে গ্রহণ করিলেন ॥ 

অধ্যাপকের কাজ তাহাকে দেশ-সেবার এক ছল স্থযোগ 
দান করিল এবং তিনিও উহার পূর্ণ সন্াবহার করিতে আর্ত 
করিলেন । তিনি তরুণ সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিলেন , 
তাহার অনন্যসাধারণ অধ্যাপনা-লৈপুণা এবং সেই সঙ্গে তাহার 
জলন্ত স্বদেশপ্রেষ ছাত্রগণের মধ্যে একটি RESTA ও অভাবনীয় 
ভাবের এবং জীবস্ত প্রাণের সঞ্চার করিল ॥ ইংরাজী ভাষা 
ও সাহিত্যে তাহার অসামান্য অধিকার ও জ্ঞান এবং ইৎরেজের 
জাতীয় জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভিজ্ঞত1 শুধু ক্লাশের 
পাঠ্য-পুম্তক-পঠন-পাঠনেই আবদ্ধ রহিল না। এই সময়ে 
আনন্দমোহন বন্ধ মহাশয় ‘ছাত্রসভা’ স্থাপন করেন। আনন্দ- 
মোহন স্বরেন্দ্র নাথকে ছাত্রসভার কাধ্যে তাহার Sate সহকস্মি- 
ব্ষপে লাভ করিলেন। 

স্থরেজ্্রনাথ ছাত্রসভায দিনের পর দিন লানা বিষয়ে 
উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার হারা কলকাতার যুবকগণকে অভিনব 
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প্রেরণায় Ses করিতে লাগিলেন। তাহার পুর্বে ব্রচ্জানন্দ, 
কেশবচন্দ্র তাহার ব্যক্তিত্ব ও বান্সিতা-প্রভাবে তখনকার যুবক- 
সম্প্রদায়কে এক অপাথিব ভাবাবেগে অঙ্গপ্রাণিত-_-এমন কি 
সম্মোহিত করেন | কিন্তু প্রধানত: তাহার Seite বিষয় ছিল ধশ্দ 
ও সমাজ | নানা কারণে এই সময়ে কেশবচন্দ্ের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা 
হাস পাইতে থাকে | স্থরেন্দ্রনাথ দেশের হৃদয়ের এক নৃতন তন্ত্রীতে 
আঘাত করিলেন । তাহার আলোচনা ও আন্দোলনের বিষয় 
হইল স্বদেশ ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা--যাহ! তাহার পূর্ব্বাচার্য্যগণের 
আলোচনা ও প্রচারের বিয়য-বস্ত ছিল না। কলিকাতা ও 
কলিকাতার উপকণ্ঠে স্বরেন্দ্রনাথ এই সময়ে ‘ভারতীয় aay, 
“ইতিহাস পাঠ’, ‘ম্যাট্‌সিনির জীবন’, ‘চৈতন্য মহাপ্রত্থুর জীবন", 
‘উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা’ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। “ছাত্র 
সভার’ এক অধিবেশনে 'পঞ্চনদে শিখ-শব্তির অস্লযুদয়'-এর 
উপর স্বরেন্দ্রনাথ একটি এতিহাসিক তথ্যপূর্ণ ait জীবন্ত 
বক্তৃতা করেন। স্থরেন্্নাথের স্বভাবসিক্ক আকর্ষণী শক্তি 
এবং স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপ্ত ভাষার অতুলনীয় ওজসব্বিতা আরোতৃ- 
মণ্ডলীকে একেবারে মন্ত্রসুগ্ধ ও উদ্বেলিত করিয়া তোলে । 
বিপিনচন্দ্র তাহার আত্মজীবনীতে তাহার বক্তৃতা-সন্বন্ধে মন্তব্য 
করিয়াছেন যে ইহ! “created almost a literal storm 
about College Square” বং “his position as the most 
powerful orator of his generation was at once 
established by this performance” | প্রসঙ্গত ইহা 
উল্লেখযোগ্য যে জগছরেণয AA বিবেকানন্দ ( তখন যুবক ATA 
নাথ ) স্বরেন্দ্নাথের এই সকল বক্ধ,তা-সভায় নিয়মিতভাবে 
উপস্থিত থাকিতেন । 

১৮৭৯ সালে দিটি ata ( তখনও উহা কলেজে পরিণত হয় 
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নাই) শিক্ষকতা করিবার জন্য আনন্দমোহন স্থরেন্দ্রনীথকে 
আহ্বান করেন। অধ্যাপকরূপে স্থরেন্দ্রনাথ এরূপ লোকক্রিয় 
হইয়াছিলেন যে তিনি যে বিছ্যাতনে অধ্যাপনা করিতে যাইতেন 
সেখানেই শত-শত ছাত্রের ভীড় হইত। অবশেষে, ১৮৮২ সালে 
তিনি ‘প্রেসিডেন্সি ইন্স্টিটিউশন্‌* নামে একটি পুরাতন স্কুলের 
ভার গ্রহণ করেন। এই স্কুল পরে জনপ্রিয় রাজ-প্রতিনিধি লর্ড 
রিপনের নামে পরিচিত এবং কালক্রমে প্রথম শ্রেণীর কলেজে 
উন্নীত হয়। জ্ুরেক্রনাথকে যে Arnold ‘of Bengal 
বলা হয়, ইহ! অত্যুক্তি নহে । aries 'রাগবি'-কে লোক- 
বিশ্রুত করেন, স্থরেজ্্রনাথ রিপন কলেজকে বিখ্যাত করিয়া 
গিয়াছেন। 

ছাত্রগণের প্রতি তাহার অকুত্রিম ও গভীর স্মেহই তাহাকে 
ছাত্রবর্শের এত শ্রি্ন ও শ্রন্ধাভাজ্জন করিয়াছিল। স্থরেন্দ্রনাথ 
এই সম্পর্কে তাহার আত্মজীবনীতে লিখিম্বাছেন__“আমার ও 
ছাত্রগণের মধ্যে এমন একটি অহুরাগ জক্ষিয়াছে যাহাকে আমি 
আমার এক মহামূল্য সম্পদ্‌ বলিয়া বিবেচনা করি ।---অতিমাত্র 
'অনিচ্ছার সহিতই আমাকে শিক্ষকের ব্রত ত্যাগ করিতে 
হইয়াছে, কারণ আমি ছাত্রদের ভালবাসিতাম এবং তাঁহাদের 
সঙ্গ আমাকে আনন্দ দিছ্বাছে। আরও বলিয়াছেন-_“ছাত্রক্সীবন 
সংগঠনে যদি আমি কিছু করিয়া থাকি, তবে আমি যাহা হইয়াছি 
তাহাও ছাত্রেরাই গঠন করিঘাছে। যদি তাহাদিগকে আমি 
দেশ-সেবায় অঙ্থপ্রাণিত করিয়া থাকি, তবে প্রতিদানে তাহারাও 
আমাকে তারুপ্যে ও যৌবনের উৎসাহে পূর্ণ করিয়াছে। 
তাহাদের সহবাসে আমি নবীনতা অনুভব করিয়াছি, তাহাদের 
নিত্য-সান্সিধ্যে আমার এই পরিণত বয়সেও যৌবনোচিত কতক- 
গুলি গুণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইম্াছি। শিক্ষকতাকে তিনি 
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একটি মহৎ ও পবিত্ৰ ব্রত বলিয়াই গণ্য করিতেন ॥ সেইজন্তই 
তাহার তখনকার দিনের আিক sata সন্বেও ত্রিপুরা রাজ 
প্রদত্ত মাসিক সাত শত টাকা বেতনের উচ্চপদ প্রত্যাখ্যান করা 
তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই । তাহার fags কর্শ্বক্ষেত্রের বিচিত্র 
ও বহু কর্তব্যের মধ্যেও অধ্যাপন/-কক্ষের কর্তবোর প্রতি তাহার 
একটি বিশেষ পক্ষপাত ছিল এবং সকল কর্ব্যের পুরোভাগে 
খাকিত তাহার অতি প্রিয় অধ্যাপনা । তিনি লিখিয়াছেন, 
‘Political work is more or less useful. Educational 
work has in it the elements of permanent utility.” 
তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ‘the empire of the teacher is 
an ever enduring empire which extends over the 
future, the teachers are masters of the future. 
Theirs is a heaven-appointed task—a sacred voca~ 
tion—a divine mission” তিনি ১৮৭৫ সালে শিক্ষকের 
ব্রত অবলঙ্গন করেন এবং স্থদীর্ঘ আটত্রিশ বর্ষকাল নিরলসভাবে 
শিক্ষাদান কাৰ্য্যে ব্রতী থাকিয়া ১৯১৬ সালে যখন ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নিৰ্বাচিত হন তখন কলিকাতা 
হইতে প্রায়ই দীর্ঘকাল অন্থপন্থিত থাকিতে হইবে বলিয়া 
অধ্যাপনা-কশ্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। স্বরেন্দ্রনাখের 
বিপুল wig জীবনের এই দিক্‌ were ভারতের পশ্চিম 
প্রান্তের আর একটি তাপসের পুশ্য জীবন স্মরণ করাইয়! 
দেয়। তিনি পূত-স্বভাব স্বদেশবসল স্বৰ্গত গোপালকুষ্ণ 
গোখলে । 

বিলাত হইতে ক্রিয়া আসিয়া যখন তিনি ছাত্র-সম্প্রদায়ের 

মধ্যে are করিতেছিলেন সেই সময়ই তাহার মনে একটি 

সঙ্ঘ-স্থাপনের কল্পনা জাগে যাহাতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
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লোক নিজেদের মতামত প্রকাশের স্থযোগ পাইবে এবং 
তাহাদের ACT জন-সাধারণের কাজে জীবন্ত অস্থরাগ জাগ্র২ 
হইয়া উঠিবে ॥ বস্তা তখনও "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন? 
সভা ছিল ; কিন্ত ক্র সভা প্রধানতঃ জমীদারদের প্রতিষ্টান fens 
উহার কোন সক্রিয় বাষ্্রনৈতিক কর্শ্মপদ্ধতি ছিল লা। এবং 
লোকমত-সংগঠনের TP জন-সাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে আহ্বান 
করিবার মত কোন আগ্রহও ছিল না। Beat স্থরেজ্্রনাথের 
কল্পিত গণতাস্থিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক ost 
স্থাপনের যথেষ্ট প্রয়োজন ও উপযোগিতা হুস্পপ্টন্ূপেই বর্তমান 
fen) বন্ধু আনন্দমোহনের সহযোগিতায় ১৮৭৮ সালের ২৬এ 
জুলাই তারিখে এরূপ একটী ‘সভা’ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্বো এক 
উদ্বোধন-সভার অধিবেশন হয়। ছুর্তাগাক্রমে সেই দিনই 
স্বরেন্দ্রনাথের (তখন) একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। কিন্ত 'ক্রিটিশ 
ইন্ডিয়ান আযাসোলিয়েশনের' পক্ষ হইতে নৃতন আর একটি ‘সভা- 
স্থাপনে বাধা দানের নসশঙ্কা ছিল। কাত: কালীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 2 সভায় উপস্থিত হইয়া নূতন ‘সভা! 
স্থাপনের যে কোন প্রয়োজনীয়ত! বা সার্থকতা নাই তাহা নান। 
যুক্তি-প্রয়োগে সভাস্থলে উপস্থাপিত করেন । কালীচরণের 
পাণ্ডিত্য ও বান্সিতাও প্রসিদ্ধ ছিল । সভার উদ্দেশ্য বার্থ হইবার 
উপক্রম দেখিয়া স্থরেন্দ্রনাথকে তাহার তালতলার বাড়ীতে সংবাদ 
প্রেরণ করা হয়। কর্ল্তব্যপরায়ণ স্থরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ, সগ্যোম্বত 
পুত্ৰশোক বিশ্বত হইয়া, মহৎ কর্তব্যের প্রেরণায় সভায় উপস্থিত 
হইয়া প্রতিপক্ষের সকল যুক্তি খণ্ডন ও fem করেন এবং নূতন 
‘সভা'-স্থাপনের উপযোগিতা এ সার্থকতা অবিসংবাদিরূপে সপ্রমাণ 
করিলেন । তাহার পুত্র-বিয়োগ-সংবাদ সভাস্থ লোকের কেহই 
wife না। স্বরেন্নাথের ভাবাবেগপূর্ণ অপুর্ব বান্সিতায় ও 
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অক্যাটা যুক্তি-প্রয়োগে সকলেই বিমোহিত হন এবং সেই দিনই 
“ভারত সভা’-র (Indian Association) প্রতিষ্ঠা হয়। পরদিন 
লোকে সংবাদপত্রে স্থরেন্দ্রনাথের পুত্র-বিস্বোগ সংবাদ পড়িয়া 
তাহার sate স্বদেশপ্রেম ও অবিচলিত কর্ণ্ডবা-নিষ্ায় মুগ্ধ হইয়া 
যায়। তাহার জীবনে এইরূপ ঘটনা একাধিকবার খটিয়াছে । 
তাহার দীর্ঘ জীবনের সহচরী, সকল সক্কটে চির-উৎসাহ-দাত্রী, 
লক্্মী-্দবরূপিণী সাধ্বী পত্নীর বিয়োগ-বিধুর বৃদ্ধ স্বরেন্দ্রনাথকে ১৯১৯ 
সালের কলিকাতা কংগ্রেসে কর্তবোর কঠোর আহ্বানে উপস্থিত 
হইতে হয়। যাহা হউক, ‘ভারত সভারা’-র প্রতিষ্ঠা স্বরেন্দ- 
নাথের জীবনের একটি শ্রেষ্ট কাজ্গ। প্রসঙ্গত: ইহ। উল্লেখযোগ্য 
যে ‘ভারত সভ্া'-স্থাপনে এবং পরে সভার কাজে AAS দ্বারকানাথ 
গাঙ্গুলী মহাশয় অক্রান্তভাবে ও অশেষরূপে সাহায্য করেন। 
অধুনা তাহারই বিদুষী দুহিতা দেশ-গত-প্রাণা শমতী জ্যোতিশ্ময়ী 
গাঙ্গুলী frente অস্থসরণে দেশ-সেবায় জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছেন | 

এক বংসরের উদ্যোগ-আয়োজানে ১৮৭৬ সালের ২৬এ জুলাই 
“ভারত সভা” প্রতিষ্ঠিত হয় । তিনি পদ-চ্যুত রাজ্কশ্চারী বলিয়া 
সভার কোন প্রধান কর্তৃপদ গ্রহণ করিলেন নাঃ তাহার আশঙ্কা 
ছিল, তাহাতে ‘asta ক্শ্ম-প্রচেষ্টায় few ঘটিতে পারে । few 
তিনি ছিলেন “সভার প্রাণ-স্বরূপ | নিজেকে সকলের অন্তরালে 
রাখিয়। তিনি অক্সান্তভাবে সভার কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন 
এবং সভার ভিতর few তাহার জীবনের কয়েকটি আদর্শ-সাধনে 
সচেষ্ট হইলেন । (১) দেশে প্রবল জনমত-সংগঠন ; (২) সাধারণ 
রাষ্টরনৈতিক স্বার্থ ও আদর্শের ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন জাতির 
ও লোকের মধ্যে এক্য-স্থাপন ; (৩) হিন্দু-মূুসলমানের সম্ভাব ও 
সখ্য-বৃদ্ধি এবং (৪) দেশের সাময়িক বৃহৎ সাধারণ আন্দোলনে 
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জন-গণকে ব্যাপকভাবে আহ্বান_-এই চারিটি রাষ্টনৈতিক 
কশ্দাদর্শ লইয়া তিনি “ভারত সভা’র কাধ্যে ব্রতী হন । 

ভারত সভা প্রতিষ্ঠার বংসরকাল মধ্যেই উহার কোন কোন 
'আদর্শ-সাধনের একটি সুযোগ উপস্থিত হয় । তদানীন্তন ভারত- 
সচিব লর্ড সলসবেরি (Salisbury) ভারতীয় সিবিল সাবিস 
পরীক্ষার্থীদের উদ্ধতম বয়স্‌ একুশ হইতে কমাইয়া আঠারো 
করেন । এদেশের ছাত্রদের সিবিল সাবিসে প্রবেশের পথে বাধ। 
দেওয়াই ছিল ইহার উদ্দেশ্য । ইহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে একটা 
বিযাদময় অসান্তোষ ei করে। ভারত সভা ইহার প্রতিবাদ- 
কল্পে ভারতব্যালী একটা জাতীয় আন্দোলন চালাইবার সংকল্প 
করিলেন। টাউন হলে এক মহতী সভার অধিবেশন হয় এবং 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গমন করিয়া আন্দোলন করিবার জন্য 
aerate বিশেষ প্রতিনিধির্ূপে নির্বাচিত হন। তিনি 
যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বোগ্বাই প্রভৃতি ভারতের উত্তর ও 
পশ্চিমের বহুস্থানে ভ্রমণ করেন এবং সর্ব্মত্রই তাহার স্বভাবসিদ্ধ 
এজন্ষিনী ভাষায় আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করেন,। তাহার বক্তৃতা 
শুনিবার জন্য লোকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিত | সর্বত্রই 
তিনি বিপুল ও সাদর সংবদ্ধনা লাভ করেন এবং তাহার AWS 
সভায় অপ্রত্যাশিত লোক-সমাগম হইতে থাকে । তাহার এই 
রাষ্টনৈতিক axa সম্পূর্ণ সফল হয়। ভারতের সর্বজাতির ও 
সর্ব শ্রেণীর লোকের মধ্য রাষ্টরনৈতিক উদ্দেশ্য একটা এ্ক্যবদ্ধ 
কর্ণ্ম-প্রচেষ্টার সম্ভাবনা সরেন্দনাখের এই ভ্রমণ ও THES AH 
প্রথম স্থচিত হয় এবং ভারতীয় জাতীয় মহাসভার আবির্ভাবের 
পথ প্ৰস্তত হয়। তাই তাহাকেই তখনকার যুগ-মানব বলিয়া 
সকলে গ্রহণ করে। 

তাহার এই ভ্রমণ ও বক্তৃতার ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে 
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স্ববেন্দ্নাথ চিরতরে এমন এক Safed নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন 
aye) তাহার পূর্বে বা পরে, ভারতের বাষ্টরনৈতিক গগনে মহাস্য। 
গান্ধীর wet পুর্ব পথ্যন্ত, আর কেহ লাভ করিতে সমর্থ 
হন নাই । অন্যতম লোক-প্রিয় জন-নায়ক মনম্বী বিপিনন্দ্র পাল 
মহাশয় স্থরেন্দনাথের অবিসংবাদী নেতৃত্ব-সন্বন্ধে লিখিয়াছেন : 
“He is by far and above the one man in Ind 





whom if the occasion came, a plebiscite of his 
English educated countrymen would with an 
overwhelming majority acclaim as their trusted 
leader. Some are leaders of public opinion in 
their own province, others of their own class or 
community-+: ; but while the position of these men 





in the public life of their country is provincial or 
sectional, that of Surendra Nath alone is, unques- 
tionably, national,--because no other man in 
his generation or before him bas contributed more 
to the birth and growth of our national ideas and 
aspirations than what Surendra Nath bas done.” 

স্থরেন্দ্রনাথকে ভারতবঞ্ে নিয্মমতাদ্রিক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের 
শুরু বলা যাইতে পারে । NS শতাব্দীরও অধিককাল তিনি 
ভারতে রাষ্টনৈতিক জীবনের একচ্ছত্র অধিনায়ক ছিলেন, কিন্ত 
কদাপি বিধি-সঙ্গত ( constitutional ) পন্থ পরিত্যাগ করেন 
নাই ॥ তাহার গৃহীত ও HAS পস্থাই যে এ-দেশের স্বাধীনতা 
অঞ্জনের পক্ষে সর্বপ্রকারেই সমীচীন ও শ্রেয়ন্কর তাহা পুলঃপুনঃ 
প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় দেশের পক্ষে বৈধ 
আন্দোলনের wight যে জাতীয় জীবন-বিকাশের সকল দিকেই 
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সফলতা লাভ করা সম্ভব তাহা তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস 
করিতেন এবং সকল অবস্থাতেই সেই পথে অবিচল ছিলেন। 
মহাত্মা গান্ধীর নিক্ষিয় প্রতিরোধ বা অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলনকে তিনি বৈধ বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। কিন্ত 
সরকারের অন্যায় ও নীতি-বিগহিত ( বে-আইনী ) আইন অমান্য 
করিলে যে সংঘর্ধ অবশ্বন্ভাৰী, এবং সরকার তেমন আন্দোলনকে 
দমন করিতে যে কঠোর ও নুশংস শক্তি প্রয়োগে পশ্চা্পদ নহেন, 
সেই wa শক্তির সম্মুখীন হইবার মত বীধ্য, সহিষ্ণুতা ও সামথ্য 
দেশবাসীর আছে কিনা তিনি তাহাই সর্ব্মাগ্রে বিবেচনা করিতেন | 
বাংলা দেশে “স্বদেশী যুগে’ বিলাতী পণ্য বৰ্দ্ধন আন্দোলন ও 
পরে বৈপ্রবিক আন্দোলন দমনে সরকারের সেই রুদ্র মৃষ্ির 
পরিচয় প্রথম দেখিতে পাওয়া যায় । “The repressive 
measures following the anarchical movement in 
Bengal had a blighting effect upon the growth of 
our public life, because the hand of repression was 
too heavy for us to bear. The all-pervading 
influence of the Police, to which our public men 
were subject, the long terms of imprisonment 
inflicted on some of our young men, and the 
suppression of the Samitis—all had a disastrous 
effect upon the growth of our nascent public life.” 
বাংলা দেশের বিগত কয়েক দশকের ইতিহাসে ইহারই পুনরাবৃত্তি 
হইয়াছে । এক সময়ে ধাহারা বৈপ্লবিক ন্মান্দোলনে আস্থাবান্‌ 
ছিলেন এখন তাহারা তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন এবং 
প্রকাশ্রাভাবে তাহাদের seve শক্ছার বিপুল বার্থতা স্বীকার 
করিতেছেন | . 
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+ যাহা হউক, স্থরেন্দ্রনাথ সিবিল সাবিস পরীক্ষার রেয়স-সন্বন্ধে 
বিলাতেও আন্দোলন চালাইবার জন্য যোগ্য প্রতিনিধি প্রেরণ 
কর! আবশ্যক বোধ করেন, এবং লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের 
উপর এই ভাব অপিত হয়। স্থরেন্দ্নাখ নিজেই এই দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়া বিলাত যাইতে পারিতেন; fee তিনি cae 
সিবিল সাবিস হইতে কম্চ্যুতত হইয়াছেন বলিয়া তাহার দ্বারা 
বিলাতে এই আন্দোলন পরিচালিত হওয়া অসমীচীন মনে করেন । 
যোগ্য পাত্রেই এই ভার পিত হয়; ঘোষ মহাশর্ের গভীর 
পাণ্ডিত্য ও বাগ.বিস্ৃতি তাহার বিলাতের শ্রোতূমণ্ডলীর মনে 
যথেষ্ট অন্ধ৷ জাগাইতে এবং ভারতীয় সমস্যাগুলি Kee BATT 
ও আগ্রহ জন্মাইতে সম্পূর্ণকূপে সমর্থ হয় । ভারতে ও বিলাতে 
Da আন্দোলনের ফলে ভারত-সচিব সিবিল সাবিসের 
পরীক্ষাথিগণের বয়স্‌ বৃদ্ধি কর! যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া পূর্ব আদেশ 
প্রত্যাহার করেন । 

cae বলিয়াছি, scream সববপ্রকার বৈধ আন্দোলনে 
আস্থাবান ছিলেন। তাহার এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত 
হওয়ায়, উহাতে তাহার আস্থা দুঢ়তর হয় । ১৮৭৯ সালে তিনি 
ভারতবর্ষের নানা সাময়িক প্রশ্ন ও সমস্কা-সম্বন্ধে বিলাতের 
লোককে অভিজ্ঞ রাখিবার অভিপ্রান্থে তথায় একটি স্থায়ী 
প্রতিনিধিদল বাখিবার জন্ত প্রস্তাব করেন। পরবর্তী কালে, এ 
উদ্দেশ্েই বিলাতে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার একটি সুখ-পত্র 
এবং পালিগ্মামেন্টে ভারতের স্থার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেস্তে একটি 
সমিতি ( British Committee of the Indian National 
Congress ) স্থাপিত হয় ॥ পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল পূৰ্ব্বে 
দূরদর্শী স্থরেজ্জনাথ যাহার উপযোগিতা .ও প্রয্মোজনীয়তা৷ উপলক্ধি 
করিয়াছিলেন, আজ এতকাল পরেও ‘অসহযোগী' প্যাটেল ও 
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জহরলাল নেহ ক্রর ন্যায় বিচক্ষণ ও মনন্বী রাষ্ট্রনীতি-বিশারদগণ ও 
তাহার অবশ্ব-প্রয্োজনীয়তা বিশেষরূপে স্বীকার করিয়াছেন | 
বিগত শতাব্দীর সপ্রম দশকে ভারতবর্ষে সংবাদপত্র বর্ধমানের 
at জন-মত-প্রকাশে এতটা সমর্থ ও শক্তিশালী হম লাই। 
কুষ্গদাস পাল-সম্পাদিত ‘হিন্দু প্যাটি বট" তখন বাহলাদেশো_তথা 
ভারতবর্ষে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রূপে গণ্য হইয়াছে এবং জন 
সাধারণ ও সরকারের উপর উহার প্রচুর প্রভাব ছিল। few 
Bere যথেষ্ট ছিল না। স্থরেন্দ্রনাথ লোক-মত-সংগঠনে সংবাদ- 
পত্রের অপরিহাধা প্রয়োজন বুঝিয়া ভারতীয় জন-গণের মধো 
স্বদেশপ্রেম, স্বাজ্জাত্য এবং এক্যবোধ জাগ্রৎ করিবার মানসে 
তাহার নিজের একখানি পত্রিকার অভাব অন্থভব করিতেছিলেন। 
সেই সময় বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় ‘বেঙ্গলী’ নামে 
একখানি sine বাহির হইত তিনি এ পত্রের স্বতাধিকারী 
ছিলেন। তখন বেঙ্গলীর গ্রাহক-সংখ্যা দুইশত মাত্র ছিল। 
বেচারামবাবু নামমাত্র ( দশটাকা ) মূল্য গ্রহণ করিয়া সবরেন্দ - 
নাথকে এ পত্রিকার স্বত্ব ছাড়িয়া দিলেন। স্বরেন্দ্রনাথ নৃতন 
একখানি কাগজ বাহির করিতে পারিতেন, কিন্ত তিনি পুরাতন 
ভিত্তির উপর নৃতনকে frais করিতে সমধিক ভালবাসিতেন । 
এই পত্রিকা-প্রকাশের সময় তাহার মনে বিন্দুমাত্রও লাভের 
'আকাঙ্া ছিল ali “হিন্দু প্যাটি.ঘট* cama ত্ৰিটিশ ইণ্ডিয়ান 
আযাসোসিয়েশনের সুখ-পত্র ও সম্পত্তি ছিল, বেঙ্গলীও 
তেমনই ভারত সভার মুখপত্র ও সম্পত্তিরপে পরিগণিত হয়_ 
ইহাই ছিল তাহার ইচ্ছা । তিনি উহার অবৈতনিক সম্পাদকের 
কাজ করিতে প্রস্থত ছিলেন। কিন্তু ভারত সভার কর্তৃপক্ষ 
‘বেঙ্গলী’ পরিচালনার দায়িত্ব-গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না, কারণ 
তখন এই পত্রিকা পরিচালনায় শুধু লোকসানই হহত। ১৮৭৯ 
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সাচলর ১লা জাহুঘারী Beat বেঙ্গলীর সম্পাদক ও স্বত্থাখি- 
কারী হইলেন। বেঙ্গলী প্রথমে সাপ্তাহিক পঞ্িকারূপেই 
প্রকাশিত হয় এবং এই সময আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয় উহার 
সম্পাদন কাৰ্য্যে স্থরেন্দ্রনাথকে SSS সাহায্য করেন । স্থবরেন্দ্রনাথ 
ভাহার আত্ম-জীবনীতে বিশ্বাস মহাশয়ের কথা ক্রতজ্ঞতার সহিত 
বারবার উল্লেখ করিয়াছেন । মাননীয় বিচারপতি চারুচন্দর বিশ্বাস 
মহাশয় স্বৰ্গত আশুতোষ বিশ্বাস মহাশছেরই স্থযোগ্য পুত্র ॥ - 

১৮৮৩ সালে বিচারপতি নরিস সাহেবের আদালতে সাক্ষি- 
স্বরূপ 'শালগ্র/ম শিলা’ আনয়নের বআআদেশ-সম্পর্কে স্থরেজ্ছনাখের 
বেঙ্গলী পত্রিকায় Da মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ইহাতে আদালতের, 
অবমাননা অপরাধে হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের বিচারে তাহার, 
ছইমাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। বিচারকালে হাইকোর্টের, 
বিচার কক্ষ, অলিন্দ এবং হাইকোর্টের আশে-পাশের সর্ববত্র অসম্ভব 
ভিড় হইত, এবং মহানগরীর সকল বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ব্যক্তি বিচার- 
কক্ষে উপস্থিত খাকিতেন ॥. দণ্ডাদেশ- OAM সমবেত জনত! 
এত উত্তেজিত হইয়া ওঠে যে বিচারাস্তে; বিচারপতি afer 
সাহেবের নিজের গাড়ীতে করিয়া শেরিফের কশ্মচারিদ্ধারা 
স্থরেক্জনাথকে কারাগারে লইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছিল । ক্থুরেক্্রনাথ ইতঃপূর্বেই ছাত-সম্প্রদায়ের আরাধ্য 
দেবতা-'্বরূপ হইয়াছিলেন; এই দণ্ডাদেশ তাহাকে তাহাদের 
অধিকতর প্রিযপাত্র করিয়া তুলিল । সংবাদ প্রচারিত হওয়! 
মাত্র তাহাদের মধ্যে এরূপ ESTA বিক্ষোভ ও উত্তেজনার, 
সঞ্চার হয় যে স্যর আশুতোষের ন্যায় স্থিরবুদ্ধি এবং ধীর-*কুতির 
wine প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্লাস হইতে বাহির হইয়! আসলেন 
এবং ছাত্সমাজের তীত্র অসন্তোষ প্রকাশের উন্মত্ত অহষ্ঠানে 
যোগ দেন'।" “এই ঘটনাতে হুরেজ্রনাথ ও তাহার-পত্রিকা - বেঙ্গলী 
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ame জন-প্রিয় হয়ব এবং অধিকতর সমাদরও লাভ করে। 
স্থরেন্্রনাথের স্বযোগ্য সম্পাদন-নৈপুণ্যে বেঙ্গলী উত্তরোত্তর 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ট ও প্রভূত 
শক্তিসম্পন্ন সংবাদপত্রে পরিণত হয়। মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড 
শাসন-সংক্কার_ প্রবন্তিত হইলে ১৯২১ সালে তিনি যখন বাংলা 
সরকারের শাসন-পরিষদে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন তখনই বেঙ্গলীর 
সম্পাদনভার তাহাকে ত্যাগ করিতে হয় । 

১৮৭৯ সাল হইতে ১৯২* সাল পর্ধান্ত তিনি বেঙ্গলীর সম্পাদক 
ও স্বত্বাধিকারিরূপে সংবাদপত্রের সেবা করেন। এই স্থদীর্থ- 
কালের মধ্যে তিনি বাষ্ট্রনৈতিক কিংবা অন্তবিধ গুরুতর মতানৈক্য 
হেতু কখনও: প্রতিপক্ষকে " প্রাক্ৃত-জন-স্থূলভ ব্যক্তিগতভাবে 
আক্রমণ করেন নাই। বাংলার তথা ভারতের জাতীয় জীবনের 
যে" মেরুশিখরে তিনি সমারূড় ছিলেন তাহার জন্য ঈর্যাকাতর 
ক্ত্রচি্ত ব্যক্তিরা তাহাকে সংবাদপত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে ইতর ভাষায় 
আক্রমণ করিতে ক্ুপণতা করে নাই । কিন্তু তাহার উদার হৃদয় 
Se 'অস্ত:ঃকরণ স্বভাবতঃই প্রতি-আক্রমণে সংকুচিত ও কুষ্টিত 
হইয়াছে এবং কখনও কুংসিত--এমন কি কুরুচিপূর্ণ ভাষায় 
প্রতিপক্ষ বা বিকুদ্ধ-মতাবলম্বীকে আক্রমণ করিয়া ‘বেঙ্গলী’-র 
কলেবর কলঙ্কিত হইতে দেন নাই । সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপেও 
Ora দেশের যে সেবা করিয়া গিয়াছেন দেশবাসীর পক্ষে 
orate অপরিশোধনীয় | 

স্থরে্জনাথ ১৮% সালে কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যাল করপোরেশনে 
নির্ধধাচিত সদস্তরূপে প্রবেশ করেন এবহ ১৮৯৯ সালে করপোরে- 
শনের ক্ষমতার সংকোচ সাধনোন্দেশ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
যে'আইন পাশ হয় তাহার তীব্র ও সমুচিত প্রতিবাদ-স্বরূপ তিনি 
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পদ ত্যাগ করেন | এই দীর্ঘকাল তিনি পৌরসভায় পৌরজ্জনের 
প্রতিনিধিরূপে ca কর্তব্যনিষ্ঠা ও যোগ্যতার পরিচয় দেন তাহার 
প্রধান প্রমাণ এই যে তিনি উপযুর্ণপরি উক্ত সভার সদস্য নির্বাচিত 
হইয়াছেন এবং করপোরেশনের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভাতে প্রেরিত হইয়াছেন । তিনি ব্যবস্থাপক সভায় করপোরে- 
শনের ক্ষমতা-সংকোচনের বিলের প্রতিবাদে তীক্ষ যুক্ধিতর্কের 
অবতারণা করিয়া যে সকল বক্তৃতা করেন সেগুলি কেহ থণ্ডন 
করিতে সমর্থ হন নাই । পৌর কর্তব্য-পালনও তাহার অন্তরের 
একটি প্রিয় বন্ত ছিল । ব্যবস্থাপক সভায় একটি বক্তৃতাণ্প্রসঙ্গে 
“তিনি বলেন, “I have spent the best of my life-time in 
the service of the Corporation. I entered it when 
young. I have grown grey inits service, The 
work of the Corporation has been the pleasure and 
the pride of my life.” 
লর্ড Stra আমাদের দেশের লোকের আস্ম-প্রতিষ্ঠার-অনেক 
গুলি মর্পস্থানে আঘাত করেন । করপোরেশন তাহার অন্যতম । 
ব্যবস্থাপক সভায় যথাসাধ্য বাধা দান করিয়া! বার্থকাম: হইয়া 
১৮৯৯ সালে ক্ষোভে ও দুঃখে স্বরেন্দ্রনাখ করপোরেশন পরিত্যাগ 
করেন? কিন্ত পৌরসভাকে তাহার পূর্বতন ক্ষমতায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত 
করিবার কামনা তিনি কখনও ত্যাগ করেন নাই, এবং তাহার 
পরম প্রিয় জন্ম-নগরীর অধিবাসিবৃন্দকে তাহার জীবল-সায়াক্ে 
পূর্ববাপেক্ষ। ব্যাপকতর, প্রশন্ততর, পূর্ণতর এবং অচিস্ভিতপূর্বৰ 
-৪পীর-অধিকারে স্বাধিষ্টিত করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। 
১৯২১ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা! স্যুনিশিপ্যাল- 
বিলের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথম '্ৰায়ত্ত-শাসন-মস্তিকূপে ACE 
নাথ ‘যে বক্তৃত। করেন তাহাতে তিনি বলেন, “To me, it 
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“means the fulfilment of one of the dreams of'my 
life, Ever since 1899, I have lived in the hop: 
of witnessing the re-birth of my native city, robed 
in the mantle of freedom. I thank God it has been 
vouchsafed to me to have had some share in 
achieving this consummation. I have endeavoured 
to embody in this Bill the principles which I 
preached and for which I lived and worked «:+..” 
তিনি যে কি স্থগভীর আশাবাদী ছিলেন এবং বৈধ আন্দোলনে 
যে তাহার কি অটুট আস্থা ছিল, তাহার উপরিউদ্কৃত Tie 
তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । কি aye বিশ্বাসে তিনি তাহার 
জীবনের wes সফল করিয়া তুলিতে পরম ধৈর্ঘ্যে দীর্ঘ দিন 
ধব্সিয়া অপেক্ষা কবিয়। ছিলেন ! 

বহুদিনের আন্দোলনের ফলে ১৮৯৩ সালে ব্াবস্থাপক সভা 
গুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণ সাধিত হয়। স্থরেন্্নাথের পক্ষে 
এই সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভার প্রবেশের কোন বাধা না.-থাঁকায় 
তিনি. কলিকাতা স্ুনিসিপ্যাল করপোরেশনের নির্বাচিত প্রতি- 
নিধিরূপে প্রেরিত হন । ১৮৯৩ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত 
তিনি একাদিক্রমে আট বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 
ছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বার করপোরেশনের: প্রতিনিধিরূপে 





“এবং তৃতীয় ও. চতুর্থবার যথাক্রমে প্রেসিডেন্সি | বিভাগের 


ম্থানিসিপ্যালিটি-সমৃহ : এবং জেলাবোর্ডগুলির প্রতিনিধিক্ষপে 
ব্যবস্থাপক: সভার সদস্য ছিলেন। কলিকাতা ম্মুনিলিপ্যাল 
বিলের আলোচনা-কালে তিনি যে-সব বক্তৃতা করেন-তাহাতে 
স্থানিসিপ্যাল ব্যাপারে তাহার বিস্তৃত ও ANTON জ্ঞানের 


- পরিচয় - পাওয়া যায় । তিনি সদস্য থাকাকালে ব্যবস্থাপক সভায় 





রাষ্ট্র-গ্ুরু স্ুুরেক্্রনাথ = 5১ 
যে-সব বাজেট আলোচিত হয় তাহাতে তাহার বিতর্কশুলি তাহার 
বাজেট সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচায়ক এবং সেগুলি চিরকাল 
বহুসুল্য সরকারী দলিন্রূপে পরিগণিত হইবে ॥ 

মলি-মিপ্টো-সংস্কার প্রবর্তনের পর ১৯১৩ সালের 8 
মাসে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন ; এবং 
ANG মাসেই, যাহাতে শাসন এ বিচার বিভাগ পৃথক করা হয় লে 
জন্য তিনি একটি প্রন্তাব উপস্থিত করেন । জাতীয় মহাস ভার 
প্রারস্ত হইতেই এ বিষয়ে আন্দোলন আরন্ধ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে 
সরকারী সদস্যদের ভোটাধিক্যে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। 
তিনি যে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে cuts উত্থাপিত করেন তন্মধ্যে 
সংবাদ পত্র আইন ( Press Act ) সংশোধন প্রস্তাবটি বিশেষ- 

= ভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ সেটিও সরকারী সদ ্যদের কুপায় পাশ হয় 
নাই । এতছ্াতীত, শিক্ষা, স্ৰায়ত্ত-শাসনের সম্প্রসারণ-সম্পর্কে 
নিন্ধেন্দীকরণ (Decentralisation) কমিশনের স্থপারিশ, 
বিনাবিচারে অস্থরিতগণের সন্বন্ধে বিবেচনা করিবার ae একটি 
পরামর্শ সমিতি, মণ্টে গু-চেম্স্ফোর্ড স্বীষে প্রস্তাবিত সংক্কার-সমূহ- 
সদ্বন্ধে পরামর্শ সমিতি, ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে তিনি 
প্রস্তাব আনয়ন করেন ।: রাউল্যাট আ্যাক্ট নামে আইন-_যাহাকে 
দেশীয় সংবাদপত্র “কোক্রা ANB’ আখ্যা দেয়-_প্রপরনকালে 
ক্থরেজ্জ্রনাথ প্রাণপণে বাধা দিতে বার্থ প্রয়াস করেন এবং: উহার 
যে ভীষণ পরিণাম হইতে পারে' তংসম্পর্কে সরকারকে সতর্ক 
করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন উহারই পরিণামে on পৈশাচিক 
হত্যাকাণ্ড: 'জালিয়ানওয়ালাবাগে সংঘটিত হয় এবং অসহযোগ 
আন্দোলন উপস্থিত হয়, সে ইতিহাস সর্ব্বজন-স্থীকৃত ও জ্থপরি- 
জ্ঞাত) তিনি ১৯১৬ সালের নির্ব্মাচনে পরাজিত হন এবং 
পুনরায় ব্যবস্থপিক সভার ' বাহিরে তাহার নিন্দি্ট- কর্ম্মশ্দেত্রে 
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ফিিযা-আলিয়া তাহার চিরাভান্ত sich সকল শক্তি নিয়োজিত 
করেন । 

দেশের বাবস্থাপকরূপে, কি শ্রাদেশিক কি cesta সভায় 
তিনি যে সব কাজ করিয়াছেন সেগুলি যে বহুমূলা তাহা 
সকলেই স্বীকার করেন। স্বরেন্দ্নাথ যে কেবল ভাবপ্রবণ 
হৃদঘাবেগপূর্ণ অনিগচনীয় বাগ বিতৃতি-দ্বারাই জন-গণ-মন 
facates করিতে পারিতেন তাহা নহে, বহু তথ্য-সমন্বিত জটিল 
রাষ্ট্রনীতি এবং se নীরস সংখ্যা-ঘটিত জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের 
অবতারণা আলোচনা ও বিতর্কেও তিনি সমান সাম্য রাখিতেন; 
ইহা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং জাতীয় মহা 
সভার মঞ্চে বারবার প্রমাণিত হইয়াছে । 

১৮৭৬ সালে RASA যখন ‘ভারত AS! স্থাপন করেন 
_ তখনই.‘খণ্ড fen বিক্ষিপ্ত ভারত'-কে একটি Gere গ্রথিত 
করিয়া এক ভারতীয় মহাজাতি সংগঠনের বিরাট্‌ কল্পনা তাছার 
মনে জাগ্রৎ হয় এবং সেইজন্যই তাহার সভার উক্তরূপ নামকরণ 
ককেরেন। তাহার eet মহামনা বিস্যাসাগরের মনে- মধ্যবিত্ত 
“শ্রেণীর সন্ত এ ধরণের একটি সমিতি-স্থাপনের 'আকাঙ্ষা জাগে, 
ক্িন্চ উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে তিনি উহাকে রূপায়িত 
করিতে পারেন নাই । তাহার কল্পিত সমিতির নাম “বেঙ্গল 
sori’ মনোনীত করেন; কিন্তু উহা প্রাদেশিক 
বলিঘ! স্থরেজ্্নাথের এ নাম মনঃপূত হয় নাই । ‘ভারত-সভা' 
প্রতিষ্ঠার পরই তিনি সিবিল সাবিস আন্দোলন-উপলক্ষে 
প্রথমে উত্তর ভারতে এবং পরে দাক্ষিণাত্যের বহু স্থানে 
নন্রমণ ও বক্তৃতা করিয়া তাহার ভারতীয় - এক্য-সাধনের 
কামনাকে কিয়ন্দ'র অগ্রসর করিতে সফল-প্রযন্থ হন । পরে, 
প্রথমে ১৮৮৩ সালে এবং -তৎপরে ১৮৮৫ সালে ভারত সভার 





রাষ্ট্র-গুরু স্ুরেন্দ্রনাথ ৬৩ 
উদ্যোগে “‘স্যাশন্তাল কন্কারেন্দ” নামে ভারতবর্ষের বিভিজ্গ 
অঞ্চলের লোকের প্রতিনিধিসুলক একটি মহাসভার 
অধিবেশন হয় । স্বরেন্দনাখ যখন ১৮৮৫ সালের BATT 
কন্ফারেন্সের আয়োজনে বিশেবন্ধপে ATE সেই সময় বোদ্বাই 
নগরীতে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় 
জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়। সেইজন্য স্বরেহ্দনাখ 
মহাসভার প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন লাই । বস্তুতঃ 
মহাসভার উদ্যোক্ুগণের মধ্যে কেহ কেহ যে স্বরেহ্ছনাথকে 
মহাস ভার বাহিরে রাখিতেই সচেষ্ট ছিলেন তাহার প্রমাণ 
আছে, কিন্ত উহার উল্লেখ এখানে নি প্রয়োজন । ১৮৮৬৮ সালে 
জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলিকাতায় ।॥ হরেক 
নাথকে “বাদ দিয়া কলিকাতায় মহাসভার অধিবেশন চেষ্টা হে; 
শিবহীন যজ্ঞে পরিণত হইবে উহা! উপলব্ধি করিয়াই উহার কর্ণ 
কর্তুগণ তাহাকে মহাসভায় যোগ দিতে আহ্বান করেন। সেই 
সময় হইতে ১৯১৮ সাল oe কংগ্রেসের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ 
যোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে। তিনি কংগ্রেসের প্রতি অধ্বেশনে 
( বোদ্বাইয়ের "ও করাচীর অধিবেশন ব্যতীত ) বরাকর উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি কংগ্রেসে উপস্থিত না হইলে উহা! রামহীন 
রামায়ণ বলিয়া গণা হইত । কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশলনেই 
তিনি বিশেষ গুরুত্ব ও দাচ়িত্বপূর্ণ প্রস্তাব-সমূহ উপস্থিত করিতেন, 
বিশেষতহ দেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণ" 
সম্পক্ষিত প্রস্তাবগুলি সব সময়ে তিনিই উপস্থিত করিতেন; 
কারণ" এই বিষয়ে তাহার গবেবণা, অঙ্গসন্ধান ও আগ্রহের 
গভীরতার 'অস্ধ ছিল না। কংগ্রেষ ওয়াকিং কমিটি-প্রকাশিত 
কংগ্রেসের ইতিহাসে ভারতের স্থাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার পা 
শ্রেষ্ঠ আসন তাহাকে দেওয়া হয় নাই, মাতৃ-পূজায় বাভালীর, 
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Rice একরূপ অন্বীকারই করা হইয়াছে; তথাপি উহার লেখৰ 
করেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অন্ততঃ এইটুকু লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন £ 
“In the kaleidoscopic display of subjects and 
resolutions that came up before the Congress, in 
successive years, there was hardly any he was not 
feeling himself equal to,” 

১৮৯০ সালের ANS মাসে কংগ্রেস ডেপুটেশনের সদস্যরূপে 
স্বরেন্্রনাথ বিগাত যাত্রা করেন । বিলাতে ‘fat কমিটি অব 
দি ইণ্ডিয়ান স্কাশন্তাল কংগ্রেস” তাহাদের বক্তৃতার জন্য সভার 
ব্যবস্থা করিতেন | RAN Bat বহু সভাতে বক্তৃতা করেন 
এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বিশ্ববিশ্রুত রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ 
ম্যাডষ্টোন: মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কংগ্রেসের: এই 
ডেপুটেশন প্রেরণ ফলপ্রস্থ হয় । বিলাতে অবস্থানকালে স্থরেন্দ্র- 
নাথ যে-সব বক্তৃতা করেন ও মুল্যবান্‌ FT করেন সে সঙ্বন্ধে 
ব্রিটিশ কমিটি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী 
বিশিষ্ট ইংরেজ স্থবরেন্্রনাথের বক্বৃতা-সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, 
“Experienced speakers in and out of Parliament 
found in him a deal which recalled the sonorous 
thunders of a William Pitt, the dialectical skill of 
a Fox, the rich freshness of illustration of a Burke 
anid the keen wit of a Sheridan, Througbout the 
powerful speech, he entirely drops himself and 
makes the’ Indian’ natives’ cause his own.” তিনি 
১৮৯* সালের জুলাই মাসে ভারতে -প্রত্যাগমন করিলে বোম্বাই, 
এলাহাবাদ ও 58841 বিরাট সভায় তাহার সংবর্ধনা 


ভি 


রাষ্্র-গুরু স্ুরেন্দ্রনাথ ৬৫ 


* ১৮৯৫ সালে ছত্ৰপতি Part মহারাজের afer পৰিত্ৰ 
ক্ষেত্র, লোকমান্য টিলক ও ভারত-সেবক গোখলের sasha, 
বীর মারাঠা জাতির নব-জাতীরতা-বোধের উন্সেষক্ষেত্র পুপা 
নগরীতে জাতীয় মহাসভার একাদশ অধিবেশন হয় এবং স্থরেন্দ্র- 
নাথ সেই অধিবেশনের সভাপতি নিব্বাচিত হন॥ ভারতবাসী 
তাহার একনিষ্ঠ সেবককে উহা অপেক্ষ! শ্রেষ্টতর সম্মান-প্রদর্শনের 
আর কোন উপায় জানে না। কলিকাতা হইতে পুপা ATs 
তাহার যাত্রাপথে স্থরেন্দ্রনাথ যে আন্তরিক সমাদর লাভ করেন ও 
বিপুল সমারোহে সংবদ্ধিত হন তখনকার দিলে তাহার তুলনা 
ছিল না। তাহার লিখিত স্থদীর্ণ অভিভাষণে দৃষ্টিপাত মাত্র না 
করিয়া চারি ঘণ্টার অধিককাল মেঘ-মন্্র-স্বরে তিনি বক্তৃতা 
প্রদান করেন। পঞ্চ সহস্রাধিক প্রতিনিধি-সমস্বিত সমবেত 
আতৃমণ্ডুলী মন্ত্রমুণ্ধবৎ নিৰ্ব্বাক বিস্ময়ে, অধীর আগ্রহে সেই সরস, 
বহু-তথ্য-সমবদ্ধ, গৈরিক fates বক্তৃতা উত্কণ হইয়া শ্রবণ 
ক্রেন__মুকূত্েকের তরেও একটি শ্রোতারও ধৈধাচ্যতি ঘটে 
নাই । যখন তাহার 'অভিভাষণ সমাপ্ত হইল, তখন সভামণ্ডপে 
যেন একট! বিছ্যাংপ্রবাহেন্র সঞ্চার হইয়াছিল এবং সভাস্থ সকলে 
একটা Bares, ব্অনির্ধবচনীয় ভাবোচ্ছাসে আন্দোলিত ও 
বিচলিত । acre নিজেও এই অন্তৃতপূর্বন্ব বিস্ময়কর দৃশ্বোর 
প্রত্যাশা করেন নাই । 

তিনি পুনরায় ১৯*২ সালে কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনের 
সভাপতি fates হন। প্রথমে তিনি এই অধিবেশনের 
সভাপতির পদ গ্রহণে সন্মত না হইয়া আর একজন দেশ-প্রেমিক 
ও ভারতমাতার যোগ্য সন্তান কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম 
উল্লেখ করেন । কিন্ত তাহার বন্ধু স্যর দিন্শ! ওয়াচ তাহাকে 
প্রত্যুত্তরে লেখেন যে কংগ্রেসের Seria! সমিতি ও স্যর 

> 
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ফেরোজ সাহ, মেহ্‌টা স্তাহাকেই সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে 
নির্বন্ধাতিশযা প্রকাশ করিতেছেন; কারণ, সমাট সপ্তম 
এডওয়ার্ডের মুকুটোংসব উপলক্ষে কংগ্রেসের অধিবেশনের 
সমকালেই দিল্লী দরবারের leva ও সমারোহের প্রবল 
আকর্ষণ উপেক্ষ। করিয়া লোকে কংগ্রেস-অধিবেশনে যোগ দিতে 
চাহিবে না, যদি সেখানেও একট! প্রবলতর আকর্মণের বিষয় 
কিছু না খাকে। wea স্থবেন্দ্রনাখের অসীম লোক-প্রিয়তা 
এবং কংগ্রেস সভামঞ্চে তাহার উপস্থিতির জন্য প্রতিনিধিগণের 
ও লোকসাধারণের একান্তিক আগ্রহ স্ববিদিত বলিয়া 
ভতাহাকেই সভাপতির পদ-গ্রহণে অন্থরোধ করা হয়, এবং 
তিনি সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই বহু-মানাস্পদ পদ 
আ্রহণ করেন। 

এইরূপে, বন্তমান কালের অনেক কংগ্রেস-নায়কের জন্মের 
পূৰ্বৰ হইতে আরম করিয়া জীবনের রক্র-বিন্দু দিয়া এবং প্রাণপাত 
পরিশ্রম করিয়া প্রবীণ কংগ্রেস সেবকগণ, বিশেষতঃ স্থবরেন্দ্রনাথ যে 
কংগ্রেসকে স্থাপন, লালন ও পালন করিয়া আসিলেন তাহাকে ই, 
স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাহাদের জ্ঞান-বিশ্বাস seat কর্তবা- 
পালন করিতে গিয়া তিনি ১৯১৮ সালে গভীর বেদনা-পীড়িত 
হৃদয়ে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । স্বরেন্দ্রনাথের ভাষায় “it 
was a heavy price to pay, but it had to be paid.” 

বঙ্গ-বিহার-উড়িন্যা লইয়া যে যুক্ত বঙ্গ বাংলার লাটের 
শাসনাধীনে ছিল লর্ড কার্জন তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে মনস্থ 
করেন এবং ১৯*৫ সালের ২*এ জুলাই তারিখে সেই মশ্মে এক 
ঘোষণ। প্রচারিত হয়। এই সংবাদের আকসন্মিকতায় বঙ্গের 
জনসাধারণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে । বঙ্গভাষা-ভাষী জনগণের 
ক্রম-বর্দ্ধমান স্বাজাত্যবোধ এবং এক্যাক্ভূতিকে লক্ষ্য করিয়াই 
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যে এই শক্তিশেল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহ! বুঝিতে কাহারও face 
হইল না। কি উপায়ে এই সাংঘাতিক অনিষ্টের প্রতিকার a 
'ংশোধন করা যাইতে পারে তাহাই স্থির করিবার জন্য স্থরেন্দ্র- 
নাথের নেতৃত্বে বাংলার বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ সকল লোক্-নায়ক 
সম্মিলিত হন, । ৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতা টাউনহলে এক 
মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভাতে Bras জন-সাধারণের 
মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অস্থায়িভাবে বিলাতী পণ্য বঙ্রনের 
একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। স্থির হয়, যত দিন 
পৰ্যন্ত বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত বা সংশোধিত না হইবে তত দিন বিলাতী 
পণ্য বজ্জন করিতে হইবে । 

এই করূপেই স্বদেশী আন্দোলনের স্ত্রপাত ॥ স্বরেঙ্গনাথ 
“বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সহিত এই স্বদেশী ও বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন 
পরিচালিত করেন। তিনি বঙ্গের নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে 
অবিশ্রাম ভ্রমণ করিয়া স্বদেশী ব্রত প্রচার করিতে থাকেন । 
তাহার এই প্রচারকার্যে বঙ্গের সকল লক্ধ-প্রতিষ্ঠ জন-নায়ক 
পূর্ণোৎসাহে সহযোগিতা করেন। এই স্বদেশী আন্দোলনের 
সময় বঙ্গভুমিতে সর্বসাধারণের মধ্যে যে ভাবের বন্যা বহিয়াছিল 
তাহার স্থস্পষ্ট ছাপ তখনকার বঙ্গ-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 

বাঙালীর প্রিয়তম কবি রবীন্দ্রনাথ 

“এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে 
জয় মা বলে’ ভাসা তরী’ 

বলিয়া বাঙালী জাতিকে তাহার উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করেন ॥ 
এই যুগেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রেমোন্দীপক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুলির 
অধিকাংশ রচিত হয় এবং এই সময়েই শিবাজী মহারাজের স্মরণে 
অনবস্ধ ছন্দে তিনি তাহার স্থবিখ্যাত বন্দনাগীতি রচনা করেন 
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যাহা বঙ্দ-ভারতীর মণি-মঞ্জুযায় একটি মহাখ্য ay) শিক্ষা 
সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অমূলা রচনাবলীরও 
অধিকাংশই এই স্বদেশী যুগের । রবীন্দ্রনাথের জীবনী-পাঠক 
জানেন যে তিনি নিজেও এই আন্দোলনে কায়-মনঃপ্রাণে যোগ 
দিয়া দেশবাসীকে অস্থপ্রাণিত ও আস্মশক্তিতে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে 
প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াছেন । aie বন্ধিমের উচ্চারিত মন্ত্র ‘বন্দে 
মাতরম্‌’ অশেষ অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যেও হাটে মাঠে বাটে 
জনে-জনের কঠে-কষ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া বাংলার আকাশ- 
বাতাসকে মুখরিত করিয়া cena) বঙ্গ-ভঙ্গের আকস্মিক 
আঘাতে প্রবুদ্ধ বাডালী জাতি শিল্পে ব্যবসায়ে বাণিজ্যে তাহার 
qa Grew আত্মশক্কিকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট 
হয়। “বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিযদ্‌’ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলার 
মনীষী ও মনন্বী শিক্ষাত্ৰতিগণ বাংলা দেশকে সংস্কৃতি-মূলক ও 
বাবহারিক শিক্ষা-সন্বন্ধেও শ্বাবলঙ্্ী হইবার gare) করেন। 
এই কালে বাঙালী জাতির মধ্যে সর্বববিষয়েই একটা অভিনব 
এবং জীবন্ত প্রাণস্পন্দন ARES হয়। 

এই বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে স্থরেন্্রনাথ বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ- 
বনিতার হৃদয়ে যে আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক 
ইতিহাসে তাহার তুলনা ছিল না। সত্য সত্যই কলিকাতার 
এক বিরাট সভায় বাঙালী জাতি তাহার শিরে পুষ্প-কিরীট 
পরাইয়া তাহাকে হৃদয়াসনে বরণ করিয়াছিল | 

১৯০৮ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
রাষ্্রীয় সভার অধিবেশনের আয়োজন হয়। সরকারের আদেশে 
এই সভার অধিবেশন বন্ধ হয়। সভামণ্ডপে যাইবার পথে 
স্ববেন্দনাথকে বন্দী করিয়া জেলার ম্যাজিষ্টেটের বাঙ্গালোতে লইয়া 
যাওয়া হয়, এবং ম্যাজিষ্টেটের আদেশ অমান্য এবং আদালত 
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রাষ্ট্রগুরু স্ুরেন্দ্রনাথ ৬৯. 
অবমাননার অপরাধে তাহার দুই শত টাকা করিয়া অর্থদণ্ড কর! 
হয়। (পরে হাইকোর্টে আপীলের ফলে te দণ্ডাদেশ রহিত 
হয়।) ইহাতে সমাগত প্রতিনিধি ও যুবকবুন্দের মধ্যে খে 
অচিস্তনীয় বিক্ষোভ ও উত্তেজনার উদ্ভব হয় তাহা বর্ণনাতীত । 
ভূপেন্দ্ৰনাথ ay ও ক্ুষ্ণকুমার মিত্রের ata ধীরবুদ্ধি ও শান্ত 
স্বভাবের লোক অপমানে ও ক্ষোভে অপ্রত্যাশিতরূপে উত্তেজিত 
হন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্ধত ও অবৈধ আদেশ অমান্য করিতে 
উদ্যত হইলেন ॥ fee স্বরেন্দনাথ অতিমাত্র ক্ষ এবং ক্রুদ্ধ 
হইলেও তাহার গুরু-কর্তব্যে অবিচলিত রহিলেন। তিনি 
অযথা রক্তপাত ও অকথ্য নিধ্যাতন নিবারণের নিমিত্ত ক্ষুব্ধ, 
উত্তেজিত, উন্মত্তবৎ প্রতিনিধি ও দর্শকগণকে সভার অধিবেশন 
বন্ধ করিয়া শান্তভাবে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমনে সম্মত করিতে 
সমর্থ হইলেন । এই সময় স্বরেন্্রনাথ যে সংযম ও সহিফ্ণুতার 
এবং দুর্লভ নেতৃত্র-শক্কির পরিচয় দেন তাহা যথার্থ ই মনে সসঙ্গম 
বিস্ময়ের Bees করে। বরিশাল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই 
সরকারের অন্যায় আদেশের তীব্র প্রতিবাদপ্বরূপ তিনি তখন যে- 
কয়েকটি সন্মানভূতিক সরকারী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহা 
ত্যাগ করেন। এখানে তাহার আত্ম-জীবনী হইতে কয়েক ছত্র 
উদ্ধত করিলে সরকার বাহাদুরের অবলস্বিত নীতি-সম্বস্কে তাহার 
মনোভাব স্পষ্ট হইবে । তিনি লিখিস্াচ্ছেন, “I returned 


home from Barisal full of indignation, with my 





unshakable optimism sensibly impaired ; and one 
of the first things that I did was to sever what 
remained of my connexion with the Government. 


For the moment, I became a non-co-operator, one 





of the earliest apostles of that cult--~ 





৭৯ ভারতগোৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ 


স্বরেন্দ্রনাথের ate প্রবীণ পরিপক্ক স্থিতঃধী লোক-নায়কেরেই 
যদি মানসিক অবস্থা এইরূপ হয় তবে অপরিণতবুদ্ধি সংসার- 
safes অতিশয় ভাবপ্রবণ কিশোর ও ফুবকগণের মলের অবস্থা 
অনায়াসেই অনুমেয় । বরিশাল কন্ফারেন্স্‌ উপলক্ষে গুর্থা 
সিপাহীদের বর্বর 'অত্যাচার-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বলিবার স্থান 
ইহা নহে। ইহার পরে সমস্ত দেশব্যাপী যে তীত্র আন্দোলন ও 
বিলাতী পণ্য-বঙ্্ন চলিতে থাকে তাহা বঙ্গের ইতিবৃত্তে তুলনা- 
রহিত । সরকারও এই আন্দোলন-দমনকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা 
করেন এবং অনেক অবৈধ অত্যাচার অনাচার করিতে থাকেন | 
ফলে, ১৯০৮ সালে যখন মাণিকতলার বাগানে বিপ্লবী যড়যস্ত 
আবিষ্কৃত হয় তখন সরকার বাহাদুর বিস্মিত হইলেও দেশের 
লোক বিস্মিত হয় নাই | এই বৎসরেরই শেষভাগে সর্ব-জনঅ্রদ্ধেয় 
নেতা পকিত্র-স্বভাব অশ্থিনীকুমার দত্ত, রুষ্ণকুমার মিত্র, শ্বযামন্থন্দর 
চক্ৰবৰ্ত্তী প্রভৃতি নয়জন বাঙালীকে অজ্ঞাত অপরাধে বিনাবিচারে 
নির্বাসিত (deport) করা হয়। জ্ুরেজ্্রনাথকেও নির্বাসিত 
করিবার বাবস্থা হয়; কিন্ত বঙ্গের তদানীস্তন শাসনকর্তা! স্যর 
এডওয়ার্ড বেকার তাহাকে অন্তরঙ্গভাবে জালিতেন বলিয়াই 
স্থরেন্দ্রনাথের নির্ববাসন-আদেশ প্রত্যান্তত হয় । 

১৯*৯ সালের মে মাসের মধ্যভাগে ভারতীয়গণ কর্তৃক 
পরিচালিত সংবাদপত্র-সমূহের প্রতিনিধিক্ূপে বিলাতে ইম্পিরীয়াল 
প্রেস কন্ফারেন্স্‌-এ যোগ দিবার জন্য স্বরেন্্রনাথ বিলাত গমন 
করেন । বিশ্ব-বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকগণের 
এই বিরাট সম্মেলনে তিনি যে বিতর্কশক্তি ও অলোকসামান্ধ 
বাক্সিতার পরিচয় দেন তাহা কিলাতের শ্রেষ্ট সংবাদপত্রগুলির 
মতে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া Tee) একদিনের অধিবেশনে লর্ড 
ক্রোমার ভারতের দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে আক্রমণ করিয়া 
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বাষ্ট্র-ুরু সুরেন্দ্রলাথ ৭১ 
কতকগুলি কট,ক্তি করেন। স্বরেন্দ্রনাথের-সেদিন কোন বক্তৃতা 
দিবার কথা ছিল না এবং সভা শেষ হইলেই তাহার অন্যত্র 
যাইবার ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই স্থির ছিল। কিন্তু ক্রোমারের এই 
এই অতঞ্চিত, অযথা ও হীন আক্রমণ নীরবে সহ ন! করিয়া 
স্থরেন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে এমন একটি তেজোগভ অথচ মর্যাদাপূর্ণ ও 
সরস বক্তৃতা করিলেন যাহাতে লর্ড ক্রোমার অপদস্থ হইয়া! 
গেলেন । এই সম্পর্কে সম্মেলনের একজন ইংরেজ প্রতিনিধি 
awa করেন যে “Mr. Banerjee wiped the floor with 
Lord Cromer.” সন্মেললের ফাকে-ফাকে এবং সম্মেলন আস্তে 
স্থরেন্দ্রনাথ বঙ্গ-ভক্গের প্রতিবাদে বিলাতের বহু সভায় APS! দেন 
এবং অবিরাম আন্দোলন চালাইতে থাকেন ॥ তাহার ম্যাঞ্চেষ্টারে 
প্রদত্ত একটি বক্তৃতার উপর মন্তব্য করিয়া রক্ষণশীলদলের অন্যতম 
মুখপত্র “ম্যানচেষ্টার কুরিয়ার’ লেখেন, “The effect of the 
speech was almost electrical. To find themselves 
addressed in their own language by a native of 
India with a fluency that must have been the envy 
of all present, and with the impassioned utterance 
that only a born orator can attain, was an experi- 
ence that happens only once in a lifetime.” Steta 
এ-যাত্রায় বিলাতে অবস্থান-কালে স্বরেন্দ্রনাথ wee রহিত 
করিবার wa নিরলস ভাবে পরিশ্রম করেন এবং এ সম্পর্কে 
কোন সুযোগ ত্যাগ করেন নাই । 

তাহার প্রধান বক্তব্য বিষয় ছিল বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত বা সংশোধন 
এবং ভারতবর্ষে স্থাক্ত্তশাসন-প্রবন্তন । “রিভিউ অব্‌ রিভিউজ্‌' 
পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক মানব-প্রেমিক sat উইলিয়াম 
স্টেড, সাহেব তাহার গৃহে Water জন্য বিলাতের 





৭২ ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ 


প্রতিনিধিস্থানীয় বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তির একটি বৈঠকের আয়োজন 
করেন । সেই বৈঠকে তিনি স্বরেন্দনাথকে facare প্রশ্ন করেন £ 
“fata ব্যানাজি, মনে করুন আপনার প্রাণদণ্ডাদেশ 
হইয়াছে, দুই মিনিট মধ্যে ঘাতকের কুঠার আপতিত 
হইবে; এরূপ অবস্থায়, আপনার মাতৃভূমির জন্য ইংরেজ 
জনসাধারণের উদ্দেশে ক্দাপনার চরম কোন্‌ বাণী 
দিবেন 2” 
ক্ষণমাত্রও চিন্তা না করিয়া areata তংক্ষণাং এই প্রত্যুত্তর 
করিলেন ২ 
“আমি ইহাই বলিব ২ (১) wee সংশোধন FRA; 
(২) নিৰ্ব্বাসিত দেশ-সেবকদিগকে মুক্তিদান করুন এবং 
বঙ্গদেশে যে-বিধানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে 
তাহা প্রত্যাহার করুন; (৩) সকল রাষ্্রনৈতিক বন্দীকে 
মুক্ত করুন $ (৪) ভারতবাসীকে তাহার প্রদত্ত করের 
উপর আধিপত্যের অধিকার দান করুন; এবং (৫) 
ভারতবর্ষকে ক্যানাডার আদর্শে শাসনতঙ্গ দান করুন । 
আর কিছু বলিতে চাই ন1।” 
এই বিবৃতি “রিভিউ অব্‌ fafete পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
aera গান্ধীর “স্বাধীনতার সারবস্ত’ (Substance of indepen- 
dence) কি স্থরেজ্্রনাথের উপরি-উদ্ধত বাক্যে নাই? কিন্তু 
তিনি “মডারেট”! স্থরেন্দ্রনাথ-সন্বন্ধে মহামতি স্টেড, তাহার 
বিশ্ব-বিশ্ৰুত পত্রিকায় বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে লিখিয়াছেন, 
শি 90596 the editors of the Empire excelled him 
in eloquence, energy, geniality, and personal 
charm.” 
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রাষ্ট্র-গুরু স্থরেন্দ্রনাথ এত 

“যদি বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও কিছুকাল 
পরিচালিত হয় তবে উহার প্রতিকার হইবেই, এই দৃঢ় বিশ্বাস 
লইয়। ১৯*৯ সালের আগষ্ট মাসে তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া 
আসেন | হাবড়। স্টেশন হইতে তাহাকে আনয়নের আরোন্দন 
Bee] ও সমারোহে অতীতের এ প্রকার সকল অঙ্গষ্ঠানকে 
অতিক্রম করিয়াছিল । 

ইহার অনতিকাল পরেই আসে মলি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার, 
এবং ১৯১* সালে নৃতন ব্যবস্থাপক সভার পত্তন হয় ॥ ইহাতে 
দেশবাসীকে বিশেষ কোনই অধিকার দেওয়া হয় না । যাহ 
হউক, স্থরেন্দ্রনাথ সিবিল সাবিসের পদচ্যুত কর্স্মচারী বলিয়া এই 
নূতন আইন-সভার সদশ্ত নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারিলেন ন। ॥ 
কিন্ত তাহার বন্ধ স্যার এডওয়ার্ড বেকার তখন বাংলার শাসন- 
কর্তা ; তিনি Za বিশেষ ক্ষমতায় সেই বাধ! দূর করেন। 
কিন্ত স্থরেন্্রনাথ বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত ব। সংশোধিত না হইলে 
ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবেন না৷ এরূপ প্রতিজ্ঞাবন্ধ ছিলেন 
বলিয়া নির্ববাচন-প্রার্থী হইলেন লা । 

১৯১০ সালে লর্ড হাড়িং ভারতের রাজ-প্রতিনিখি হইয়া 
আসেন | স্বরেন্দ্রনাথ একটি আবেদনপত্র (memorial) রচনা 
করিয়া তাহাতে বঙ্গের বহু জেলার প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও 
প্রতিনিখি-স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন এবং 
১৯১১ সালের জুন মাসের শেষাশেষি বড়লাট হাডিং-এর নিকট 
সেটি উপস্থাপিত করেন। পরলোকগত ভারত সম্রাট পঞ্চম 
oe দিল্লীতে তাহার মুকুটাভিষেকে উৎসব দরবারে ১৯১৯ 
সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে বঙ্ধ-ভঙ্গ রহিত করিয়া নূতন 
প্রদেশ গঠনের আদেশ ঘোষণা করেন॥। লর্ড মলির ‘settled 
fact’ অবশেষে ‘unsettled’ হইল।  স্রেজ্রনাথকে 
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ইংরেজদের কেহ-কেহ ‘Surrender not’ বলিতেন, তাহ। 
সার্থক হইল | 

১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে ইউরোপে যে মহা-সমর আরম্ভ 
হয় তাহার তরঙ্গাঘাতে ভারতবর্ধও অল্প বিপন্ন হয় নাই । 
ভারতের নিজের কোন স্বার্থ এবং ইচ্ছ। না থাকিলেও এই 
সর্বনাশা লোক-বিধ্বংসী মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ ধন ও প্রাণ দিয়া 
ব্রিটেনকে সাহায্য করিতে বাধা হয়॥ নানা কারণে ভারতের 
রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন হইতে থাকে । মানুষের 
বাক্তিগত জীবনে যেমন কোন-কোন সময়ে “শ্মশান-বৈরাগ্া’ 
বাসে তেমনই ত্রিটিশ সামাজ্যের কর্ণধারগণের মনেও এই ভীষণ 
সক্ষটকালে ভারতের প্রতি তাহাদের মনোভাবেরও বোধহয় 
একটা সাময়িক পরিবর্ন্ন হয় । তখন উদার-হৃদয় এডুইন 
স্যামুয়েল মণ্টেগড সাহেব ভারত সচিব । তিনি ১৯১৭ সালের 
আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া 
হইবে বলিয়া ব্রিটিশ পালিয়ামেন্টে ঘোষণা করেন। রাষ্টরনীতি- 
বিশারদগণ (statesmen) প্রয়োজন-বোধে একসময়ে যাহা বলেন, 
ন্মবস্থান্তর ঘটিলে তদ্বিপরীত কথা বলিতে বা বিভিন্ন আচরণ 
করিতে বিন্দুমাত্রও কুষ্টিত বা লক্ষিত হন না-_ইহ! ইংরেজের 
ইতিহাসের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত 
মন্টেগড সাহেবের আচরণ এবং তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 
তাহার “ডায়ারী পাঠে এই ধারণা হয় যে, মঞ্জিসভার যাহাই 
অভিপ্রায় থাকুক না কেন, তাহার ঘোষণার পশ্চাতে তাহার 
নিজের যথার্থ আন্তরিকতা ছিল । তিনি ভারতের জন-নায়কগণের 
সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিতে এবং সাক্ষাৎ সম্পর্কে 
জনসাধারণের মতামত জানিতে স্বয়ং একটি ডেপুটেশনের 
সুখপাত্ররূপে ভারত পরিদর্শনে 'আসিবেন বলিয়া ঘোষণা 


© 


রাষ্ট্র-গুরু ন্থরেন্দ্রনাথ ae 
afar এইরূপে তিনি চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম 
করিলেন । 
wes সাহেব ডেপুটেশন-সহ ভারতে আগমন করিলেন, 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিদর্শন করিলেন, প্রবীণ 'অভিজ্ঞ 
€নতৃবর্গের মতামত সংগ্রহ করিলেন, বহু ব্যক্তির সাক্ষা গ্রহণ 
করিলেন এবং ভারতের প্রধান রাষ্টনাযকগণের সহিত দীর্ঘ 
আলোচনা শেষ করিয়া বিলাতে ফিরিয়া গেলেন । ১৯১৮ 
সালের জুলাই মাসে মন্টেগু-চেম্স্ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত 
wen এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে ইহার qa বিরুদ্ধ 
সমালোচনা! হইতে লাগিল । এই রিপোর্ট বিবেচনার জন্য 
কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হইল । তখন কংগ্রেসকে 
উগ্র জাতীয়তাবাদীরা অধিকার করিয়াছেন। সে-কহগ্রেসে 
স্থরেজ্রনাথ ও তাহার সহকম্ট্ী প্রাচীন কহ্ঃগ্রস-নায়কগণের 
সংখ্যা-লখঘৃতা-হেতু কোনই প্রভাব থাকিবে না, ইহা স্স্পষ্ট 
উপলন্ষি করিয়া তাহারা কংগ্রেসের সেই বিশেষ অধিবেশনে 
যোগ দিতে এই প্রথম বার বিরত হইলেন ॥ তাহারা সেই 
বৎসরেই নবেম্বর মাসে মডারেট দলের এক সম্মেলনে সমবেত 
হন।  স্থরেজ্দ্নাথ সেই সম্মেলনের সভাপতি হন। তিনি তাহার 
afssr যাহাতে মডারেট দলের এক ডেপুটেশন 'অবস্য 
বিলাতে প্রেরিত হয় সে জন্য তাহার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ 
করেন | ক্র্যান্ডাইজ. কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে মডারেট 
দল বিলাতে সেই প্রস্তাবিত ডেপুটেশন প্রেরণ করেন; রাইট 
সঅনারেব্‌ল্‌ Sas প্রীনিবাস ata), রাইট অনারেবল্‌ স্যর cee 
বাহাছর atte প্রভৃতি এই ডেপুটেশনের সদস্য ছিলেন এবং 
arate ছিলেন মুখপাত্র । ইহা উল্লেখযোগ্য cq কংগ্রেসও 
এক্ ডেপুটেশন প্রেরণ করে; পরলোকগত বিঠলভাই প্যাটেল 
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উহার অন্যতম aes ছিলেন। এই সময় টিলক মহোদয়ও 
কম্মব্যপদেশে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন | 

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে জালিয়ান্ওয়ালাবাগের 
অবিস্মরণীয় নুশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত, সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চনদের 
কয়েকটি জেলায় সামরিক আইন বিঘোবিত এবং তত্রত্য নর- 
নারীর উপর বর্বরোচিত Bates হইতে খাকায় আসমূজ- 
হিমাচল সমগ্র ভারতভূমিতে যে চাঞ্চল্য বিক্ষোভ এবং অসস্তোষ 
জন্মে তাহা বর্ণনাতীত । তখন ঘে-সকল ভারতীয় ডেপুটেশন 
বিলাতে অবস্থান করিতেছিল তাহাদের উপরও উহার অনিবাধ্য 
প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল । ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্থরেন্দ্রনাথ 
ভারতে প্রত্যাবপ্তন করেন। বিলাতে অবস্থানকালে জন্মাভূমির 
কল্যাণের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রমে তিনি বিন্দুমাত্র কাতর 
হন নাই । 

ভারতবর্ষে মন্টে্ড শাসন-সংস্কার প্রবন্িত হইবার পূর্বেই 
দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন দেশবাসীর চিন্তকে সরকারের 
প্রতি তিক্ত, বিরুদ্ধভাবাপক্স এবং কোথাও বা উদাসীন করিয়! 
তোলে | সংস্কারকে সর্ববপ্রকারে wea করিবার জন্যই কংগ্রেস 
দেশবাসীকে অন্রোধ করে। সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভাতে 
প্রতিনিধি প্রেরশে বিরত থাকিতে কংগ্রেসের সুস্পষ্ট নির্দেশ 
fer) স্থরেন্্রনাথ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত সদস্যরূপে 
প্রবেশ করিলেন । বাংলার গভর্ণর লর্ড রোপাল্ড্‌শে তাহাকে 
খে-কোন বিভাগের শাসনভার গ্রহণের জন্য আহ্বান করিলেন | 
তিনি শিক্ষা ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগ নির্বাচন করেন; কিন্ত 
সরকারী দপ্তরে এই ছুই বিভাগের কাধ্য একজন মন্ত্রীর কর্তৃত্ব 
পরিচালনার ব্যবস্থা না থাকায় তিনি অবশেষে স্বায়ত্তশাসন 
বিভাগের ভার গ্রহণ করিলেন এবং অপর দুইজনের ( স্তর প্রভাস 
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চন্দ্র মিত্র এবং নবাব স্যার নবাব আলি চৌধুরী ) সহিত ১৯২১ 
সালের 83} areata) মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিলেন। অতিশয় 
প্রতিকূল অবস্থার ভিতর তাহাকে মন্ত্রীর কাজ sine করিতে 
হইল । তিনি মন্ত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াই বঙ্গের জন-্াস্ট্যের 
উদ্গতি-সাধন-মানসে সংবাদপত্রের সাহায্য কামনা করিয়া এক 
আবেদন করেন এবং একই উদ্দেশ্যে সাংবাদিকগণের এক সম্মেলন 
আহ্বান করেন । বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের '্বাস্থ-সমস্যা-সন্বক্ধে 
লোকের সহযোগিতা-লাভের জন্য এবং তাহাদের মধ্যে স্বাস্থা- 
বিষয়ে আগ্রহ জন্মাইবার জন্য তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের 
বহু শহর পরিদর্শন করেন ॥ কিন্ত অসহযোগী নেতৃবৃন্দের প্রভাব- 
বশতঃ তিনি আশাহুরূপ ও যথোচিত সহযোগিতা লাভে 
বঞ্চিত zai ইহাকে দেশেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হয়! তিনি 
বঙ্গের চিকিৎসা বিভাগের উচ্চ পদগুলিতে ভারতীয় ators) 
(1. M. 5.) নিয়োগের এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে 
ইংরেজ অই. এম্‌. এস্‌.-দের জন্য রক্ষিত কয়েকটি পদে ভারতীয় 
অফিসার নিয়োগের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন । এতৎ্বাতীত, তিনি 
মেডিক্যাল কলেজের ও তৎসংলগ্ন হাসপাতাল-সমুহের সহিত 
কলিকাতার অেষ্ঠতম স্বাধীন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ভিষক্গণের 
সংযোগ স্থাপন করেন । স্থায়ন্ত-শাসন বিভাগেও তিনি অনেক 
হিতকর ও সুচিন্তিত সংস্কারের স্থচনা করেন । বাংলার বিভিন্ন 
জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানদিগের সম্মেলনে আহ্বান করেন । 
পরলোকগত স্বরেন্দ্রনাথ মলিক মহাশয়কে তিনি কলিকাতা 
করপোরেশনের প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন । 
চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলি তাহার এই কাখে/র ভূয়সী প্রশংসা 
করিতে বাধা হয়। মস্িন্ষপে তাহার neces HS কলিকাতা 
ম্মানিসিপ্যাল আইন প্রপয়ন ও প্রবর্্ডন-- যাহার ফলে ভারত 
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সাত্বান্দ্যের বৃহত্তম মহানগরীর সম্পূর্ণ পৌর শাসনাধিকার তাহার 
অধিবাসিগণের cae অপিত হয়। 

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের ভিতর দক্ষিণপস্থী স্বরাজ্যদল স্থাপিত হয়, 
এবং তাহাদের চেষ্টায় কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভা-বজ্জলের আদেশ 
প্রত্যাহার করেন। যখন প্রথম কাউন্সিলের আযুক্ধাল শেষ 
হয় তখন স্বরাজ্দল হইতে কাউন্সিলের সদশ্থাপদ প্রাথিকূপে, 
অনেক ব্যাক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্িতা করেন । স্বরেন্দ্রনাথও 
সদহ্থাপদ-প্রার্থী ছিলেন, কিন্ত অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে 
এবং নানাবিধ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে দেশের লোকের মানসিক 
অবস্থার তখন এমন বিপর্ধায় ঘটিরাছে যে স্থরেন্দ্রনাথের ary 
স্বদেশবৎসল, আজীবন দেশ-সেবক এবং অলোকসামান্য বাযক্তিত্ব- 
সম্পন্ন লোকনায়কণও এই নির্র্ধাচনঘন্ছে পরাজিত হইলেন । 
যিনি fant বৎসরেরও উদ্ধকাল কংগ্রেসের প্রাণ-্বরূপ ছিলেন, 
যিনি একাধিকবার কংগ্রেসের সভাপতির পদ SATS করেন, 
সেই বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানগরীয়ান রাষ্ট্রুরু কংগ্রেসের নামে দণ্ডায়মান 
রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে একজন অপোগণ্ড অর্ধ্বাচীন সদস্য-পদ-প্রার্থীর 
নিকট tates হইলেন! অনুষ্টের পরিহাস আর কাহাকে 
বলে! 

এই সময় স্থবরেন্নাথের বয়:ক্রম প্রায় ছিয়াত্রর বৎসর । এই 
নির্ব্বাচনের পর তিনি কর্শ্বজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 
ছাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি দেশের যে অক্লান্ত ও 
নিরবচ্ছিন্ন সেবা করিস! 'আসিলেন, দেশবাসীর নিকট তাহার 
জীবন-সন্ধ্যায় তাহার এই লক্জাকর প্রতিদান! ইহার 
আঘাত তাহার ack রাজিয়াছিল । এই নিদারুণ পরাভবের পর 
তিনি আর অধিক দিন ইহলোকে রহিলেন না । মহানগরীর কর্- 
কোলাহলে দিবসের অবিরাম পরিশ্রমের পর প্রতি সন্ধ্যায় তিলি 
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ব্যারাকপুরে তাহার তক্ু-চ্ছায়া-শীতল, স্রিন্ধ-কলতান-মুখর aa 
সলিলা ভাশীরশী-তীরে যে নিভৃত ae নিকেতনে প্রত্যাবন্তন 
করিয়া রজনীর বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন সেই শান্ত-রসাস্পদ 
পল্লীভবনে 'অল্প কয়েকদিন মাত্র পীড়া ভোগের পর ১৯২৫ সালের 
৬ই আগষ্ট তারিখে তিনি তাহার মর-দেহ ত্যাগ করিয়। অম্বত- 
লোকে প্রস্থান করিলেন । 

এইকূপে, ভারতমাতার বরেণ্য সন্তান, 'অনন্য-নিষ্ঠ, অক্লান্তকস্রী, 
নির্ভীক সেবক রাষ্্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথের বিরাট, মহিমান্বিত, 
গৌরবোজ্জল জীবনের উপর যবনিকাপাত হইল | 

স্থরেন্দ্রনাথের আজীবন স্থহৃদ্‌ ও সখা ভারত-গৌরব মনীষী 
বমেশচশ্র বরোদা1 হইতে স্বরেন্দ্রনাথকে ১৯*৯ সালে তাহার 
শেষপত্রে লেখেন, “What a wonderful revolution we 
have seen within the life-time of a generation ! 
What progress in the thoughts and ideas of a 
nation and what a noble part you have played in 
leading that change! Our fellow-workers are drop- 
ping one by one round us---we too shall be passing 
away soon,—but the History of India of the Nine- 
teenth Century and early Twentieth Century will 
cherish the names of a band of patriotic workers,— 
none greater, truer, more persistent and more 
patriotic than yourself.”  রক্তপাতশূন্ত এই বৈপ্লবিক 
পরিবর্তনে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে স্থরেন্দ্নাখের দান সম্ভবতঃ সব্ব- 
শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অধিক । রমেশচন্দ্র তাহার পত্রে যে সকল 
বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বন্ধ-হৃদয়ের অনাবিল প্রীতির 
উচ্ছাস মাত্র নহে, পরস্ধ এ পত্রে মনন্বী এতিহাসিক রমেশচজ্দ্ের 
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অপক্ষপাত বিচার-সহ সত্যভাষণই পরিক্ষ'ট হইয়াছে। শিবাজী- 
উৎসব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন__ 


“এক-ধশ্দ-রাজা-পাশে খণ্ড-ছিন্র-বিক্ষিপ্ত ভারত 
বেধে দিব আমি” 


সেই মহান্‌ WHE তাহার নব-জীবনের জয়-বাত্রা-কালে তাহাকে 
অনুপ্রাণিত করে। তিনিই সৰ্ব্ব প্রথম নিখিল-ভারতীয় একা 
সাধনে তাহার সকল শক্তি নিয়োজিত করেন এবং ভারতের 
ভাগ্য-বিধাতা তাহার এই একান্তিক সাধনাকে অনেকাংশে সফল 
করিয়াছেন । স্থরেন্্রনাথ চিরদিন are, সমাজ, ধশ্ম, রীতি, নীতি, 
আচার, বযবহারে__সর্কৰ বিষয়ে প্রগতিশীল বিবর্তনে ( progres- 
sive evolution ) বিশ্বাস করিতেন এবং স্থদীর্ঘ জীবনে তাহার 
বিশাল কণ্থক্ষেত্রে চিন্তায়, বাক্যে ও arg তিনি সেই পন্থাই 
অনুসরণ করিয়াছেন__যাহাতে হিংসা, দ্বেষ ও বলপ্রয়োগের 
অবকাশ ছিল না। 

ভাগ্য-বিড়ঙ্বনায় যখন তিনি অপেক্ষাকৃত তরুণ ( সাতাইশ ) 
বয়সে জনসাধারণের কাজে অবতীর্ণ হন তখন তিনি নিঃস্ব ও 
ও সহায়হীন॥ সিবিল সাবিস হইতে পদচ্যুত বলিয়া রাজপুরুষ 
গণের নিকট, আংলো-ইগ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের নিকট-_ক্ৃতরা: 
মান্ত-গণ্য শ্রেণীর নিকট তাহার কোনই কদর ছিল না বরং 
তছ্িপরীতই পরিলক্ষিত cee) কিন্তু তাহার আত্ম-শক্তিতে 
age বিশ্বাস এবং আত্ম-নির্তরতা, অসীম অধ্যবসায় এবং কঠোর 
শ্রমশীলতা__যনীষী কালণইল যাহাকে প্রতিভা বলিয়া আখ্যাত 
করেন (infinite capacity for taking pains ), পরমত- 
সহিষ্ণুতা এবং স্বভাবের মাধুখ্য অচিরকাল মধ্যেই তাহাকে 
সকলের শ্রন্ধাভাজন ও প্রিয়পাত্র করিয়া তোলে এবং তিনি 
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দেশের শিক্ষিত সমাজে উচ্চ মধ্যাদার আসন অধিকার করিতে 
সহজেই সমর্থ হন । তাহার অদম্য ইচ্ছাশক্তি, সিংহ-সদূশ বিক্রম 
এবং জীবনত্রতে অপরাজেয় আস্থা-সহায়ে তিনি বারে-বারে 
ভাগোর সহিত সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়াছেন | 

তাহার চরিত্র-বল, সংগ্রাম-শক্কি, সংকল্লে দৃঢ়তা, সর্ব্বোপরি 
তাহার অতুলনীয় বান্সিতা-শৃক্তি, বিপুল শব্দ-সম্পদ্‌, ভাষার ইন্্রজাল 
এবং উদাত্ব-গস্তীর কণঠব্বর--যাহ! শ্রোতৃবন্দকে যেন বন্তাতাড়িত 
বারিপ্রবাহের স্যায় ভাসাইয়া লইয়! যাইত-_এ সকল গুণের 
একাধারে সমাবেশ তাহাকে ভারতের অদ্বিতীয় নেতৃত্বের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত কনিম়াছিল । Mort ও সর্বকালের শক্তিশালী 
লোক-নায়কগণ অজ্জুন-প্রতি্ছন্বী কর্ণের সহজাত কবচের ্যায় 
যে প্রকুতিদত্ত tafes চৌস্বক-শক্তিতে ভূষিত থাকেন তাহা 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাপেই স্বরেন্দ্রনাথে বিদ্যমান fom) স্বদেশের প্রতি 
তাহার জ্বলন্ত প্রেম, কর্তব্যের প্রতি অবিচলিত_ প্রগাঢ় নিষ্ঠা, 
সতত নিয়মতান্তিকতা, শ্বাধীনতা-প্ৰীতিতে. aa বিশ্বাস, এবং 
বাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতা, qay® ও রাষ্্রনৈতিক পরিস্থিতির 
বান্ডবতা-সঙ্গন্দে ক্ষুরধার তুল্য তীক্ষধী তাহাকে চিরদিন তাহার 
কণ্মপন্থায় প্রকৃত আস্থাবান্‌ ও তাহার স্থির লক্ষো সম্পূ্ণ 
অবিচলিত রাখিয়াছিল । 

প্রথম যৌবনে যখন তিনি ভারতব্যাপী আন্দোলন atte 
করেন তখন হইতে অসহযোগ নীতি গৃহীত হইবার পূর্ব পথাস্ত 
কংগ্রেস যে লক্ষ্য সন্মুখে রাখিয়া বৎসরের পর বৎসর অবিরাম 
আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছে, সেই লক্ষ্য যথন অনেকখানি 
নিকটবত্বী হইয়াছে তখন স্বরেন্দ্রনাথের পক্ষে তাহাকে ত্যাগ 
করিয়া অপরিচিত, অপরীক্ষিত পথে সরিয়া যাওয়া বুদ্ধিমত্তার 
পরিচায়ক হইত কিনা! তাহা ভবিস্তাৎ এতিহাসিক স্থির করিবেন. 


৯১ 
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কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে স্বরেন্্রনাথের 
নিকট এইরূপ প্রত্যাশা করিয়া দেশবাসী তাহার প্রতি স্ববিচার 
করে নাই । অগ্ধশতান্দীর sere চিন্তাধারা ও কণ্মপদ্ধতি ত্যাগ 
করিয়া লোক-রঙনে তাহার প্রবৃত্তি হয় লাই-__ইহা এক দিকে 
যেমন তাহার আদর্শে নিষ্ঠা, অন্যদিকে তেমনই তাহার Gey 
সাহসের পরিচায়ক । তাহার যৌবনের সহকশ্মিগণ তখন প্রায় 
সকলেই লোকাস্তরিত, কেবল তিনিই তখনও যুব-জনোচিত 
তেজে ও উৎসাহে কশ্মে নিযুক্ত আছেন। তাহার সমসাময়িক 
নেতৃগশের মধ্যে হে Ee এক জন তখনও জীবিত তাহাদের 
wife তখন নির্ব্বাণ-প্রায়। weak, Wawa তখন 
তাহার সহকস্মিগণের পরিত্যক্ত কশ্মভার গ্রহণের নৈতিক দায়িত্ব 
বহন করিতেছেন । তাই মনে হয়, তিনি নৃতন শাসন-সংস্কার 
প্রবর্তন সর্ধ্বথা সহায়তা করিয়া, যথাসময়ে উহাকে বরণ করিয়া 
লইয়া এবং তাহার স্যায় প্রবীণ বয়সে মঙ্জিত্বের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়া তাহারই যোগ্য কাক্ষ করিয়াছিলেন । আজিকার দিলে 
সাম্প্রদাস্িকতা-ছুষ্ট শাসন_-সংস্কারকে স্বীকার করিয়াও কংগ্রেসের 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণ যদি দেশবাসী পরিপাক করিতে দ্বিধা বোধ না 
করেন, তবে সথরেক্রনাথের মন্তিত্ব-গ্রহণের অপরাধ ও ভ্রান্তি 
কোন্থানে তাহ সহজ বুদ্ধির অগম্য । বরং, যে বয়সে আমাদের 
দেশের লোক সচরাচর সমস্ত SH হইতে অবসর লইয়া জড়বৎ 
জীবন যাপনে RES হয়, সেই বয়সে দেশের অধিকাংশ 
লোকের বিরাগভাজন হইয়াও নবীন উৎসাহে যৌবনের উদ্যামে 
অস্তিত্ব গ্রহণ করিয়া এবং সরকারী দপ্ররের সাধারণ কম্চারীর স্যায় 
পরিশ্রমের সহিত সেই কর্তব্য পালন করিয়া তিনি দেশের গতি 
শুধু তাহার স্থগভীর প্রেমেরই পরিচয় দেন নাই, পরস্ তাহার 
অসামান্ রাষ্ট্রনৈতিক দূরদশিতারও প্রকুষ্ট প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। 
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- যে স্বরেন্দ্রনাথ একদিন বাঙালীর হৃদয়ের বাজ্জা ছিলেন এবং 
দেশবাসী একদিন বাহাকে গৌরব মুকুট পরাউয়া রান্জাসনে স্থাপিত 
করিয়াছিল, মনস্বিপ্রধান বাসবিহারী ঘোষের হ্যায় afer 
ফাহাকে my liege lord বলিতে কুষ্টিত হন নাই, তাহাকেই, 
একই মন্দিরের পুজ্জারী হইতে পারিলেন না বলিয়া “্বদেশত্রোহী”, 
‘ace প্রভৃতি stata অভিহিত করিয়া বাঙালী তাহার 
নিজের ললাটে যে দুরপনেয় কালিমা লেপন করিয়াছে, মহাকাল" 
কি তাহা মুছিয়! দিতে পারিবে ? 

স্থরেন্দ্রনাথের বিরাট জীবনের সন্মুখে দাড়াইয়! বিস্ময়ে অবাক্‌ 
হইয়া যাইতে হয়! শিক্ষকরূপে, বিদ্যায়তনের প্রতিষ্টাতৃব্ষপে, 
ৰান্মিকূপে, ভারত-সভার প্রতিষ্ঠাতুরূপে, দেশ-০সবকরূপে, 
পৌরসভার সদন্থাকূপে, সংবাদপত্র-সেবক ও পরিচালকরূপে, দেশের 
ব্যবস্থাপক (legislator ) কূপে, রাষ্ট্রীয় মহাসভার FHT ও নায়ক 
act এবং বিদেশীয় রাজ্জশক্কির afar সর্বত্রই তাহাকে সকলের 
পুরোভাগেই দেখিতে পাই, সর্বত্রই তিনি অনন্যসাধারণ-_-োণা এ 
ত তাহাকে কাহারও পশ্চাতে দেখিতে পাই না, Seta 
বিচিত্র বহুল কণ্রক্ষেত্রের প্রতি-বিভাগে তিনি যে অপ্রতি্থী 
নায়ক । ইহার যে-কোন একটি ক্ষেত্রে কাজ করিয়া 
গেলেও তিনি অবিস্মরণীয় হইতেন । বাংলা দেশে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া চিরদিন বাংলার seca Waa ধারণ করিয়া 
কোন্‌ বিশেষগুণে তিনি এরূপ অসম্ভব অসাধারণত্ব লাভ 
করিলেন? এ দেশের মানুষ স্বল্পাযু ও ক্ষীণজীবী, শ্রমবিমুখ এ 
আরাম-লোলুপ, সামান্য সফলতা-লাভেই তৃপ্ত গব্বিত ও স্ফীত, 
পল্পবগ্রাহী, ঈর্খ্যাপরায়ণ ও পরশীকাতর-_এদেশে এরওডও ভ্রম 
বলিয়া প্রসিদ্ধ | সেই দেশে স্থরেন্দ্রনাথের ন্যায়, বিদ্যাসাগরের ন্যায় 
কিংবা আশুতোষের ন্যায় নির্ভীক, cost), বলদৃপ্ত পুক্রষ-সিংহের 
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wa কি কেবল প্ররুতির লীলাসক্জাত ? তাহা ত মনে হয় ন)। 
বাঙালী জাতির অন্তরে এমন প্রাণশক্তি এখনও প্রচ্ছন্ন আছে 
যাহাতে এই সকল বিরাট বাক্তিত্বসম্পন্ লোকোত্তর পুরুষের 
আবির্তাব সম্ভবপর হইয়াছে | 

Rea যে-সব অলোক-সামান্য শক্তি লইয় জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহা দৈবায়ন্ত হইতে পাবে ॥ কিন্ত গর-সকল 
শক্তির উৎকর্ষ ও বিকাশ-সাধনে যে অসাধারণ পুকুষকার প্রয়োজন 
তাহা ত সকলেরই আয়ত্ত হইতে পারে । স্থরেন্দ্রনাথ তাহার 
পুরুষকার-হ্বারা চরিত্র গঠন করিয়াছেন এবং পারিপার্থিক 
অবস্থানিচয়ও তাহাকে এ-বিষয়ে সহায়তা করিয়াছে । তাহার 
অধ্যবসায়, একাগ্রতা, শ্রমপটুতা, নিষ্ঠা, ন্ধা, সততা, ন্যায়পরতা, 
আন্তরিকতা, অবিচলতা ও নিয়মান্বন্তিতা প্রভৃতি গুণরাজ্ি 
তাহার দৈবী প্রতিভাকে সমাকশ্ক্ ও সফলতার গৌরবে মণ্ডিত 
করিতে নিরস্কর সাহায্য করিয়াছে । এই সকল গুণ অন্থশীলনের 
দ্বার! Sea কর! সামান্য বাক্কির পক্ষে সম্ভবপর ৷ স্থরেন্দ্রনাথের 
স্বভাবে সর্বদা উদারতার পরিচয় পাই-__পরগ্রীকাতরতা বা 
Pala Eee তাহার হৃদয়কে কলুষিত করে নাই । তিনি দীর্ঘ 
জীবন যে এরূপ বৈচিত্রাময় অজস্র রকমের কাজ করিয়া যাইতে 
পারিয়াছেন তাহার ye তাহার পধ্যাপ্র প্রাণশক্তি এবং মানসিক 
ও নৈতিক গুণাবলী থাকিলেও তাহার অটুট স্বাস্থা-সম্পদঞ 
তাহাকে কম সাহাষা করে নাই । তিনিও কোনদিন স্বাস্থাকে 
অবহেলা করেন নাই । যখন কর্শ্মজজীবন হইতে তিনি সম্পূর্ণ 
অবসর গ্রহণ করিয়াছেন তখনও তিনি প্রতিদিন নিয়মিত ব্যায়াম 
কর্সিতেন_-একথা তিনি নিজেই তাহার আসত্ম-জীবনীতে 
লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার সকল কম্মই হুশৃঙ্থলাবন্ধ ও 
হুনিয়ন্ত্রিত ছিল । 
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are চিরকালই মানুষ, দেবতা নহে । স্বরেন্দ্রনাখের 
যে কোন pifefapfe ছিল না তাহা হইতে পানে না । few 
আমরা তাহার জীবনের ভাম্মর দিকটাই দেখিতে এবং মধুস্থদনের 
কূল দোষ, গুণ ধর’ এই হিতবাক্যের অন্থসরপেই 

সচেষ্ট হইম্াছি। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খিনি ভারতের রাষ্্রনৈতিক জীবনকে 
নানাভাবে anfis এবং a6 শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া 
তাহাতে প্রত শক্তি-সঞ্চার পূর্বক রাষ্ট্রগরুক্ূপে যোগ্য হস্তে 
তাহাকে চালনা করিয়া গিয়াছেল, তাহার সম্বন্ধে লিম্রোক্ষত 





“Statesman, yet friend to truth ! of soul sincere, 
In action faithful and in honour clear 7 

Who broke no promise, served no private end, 
Who gained no little, and who lost no friend” 


